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দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশে চলতি ২০২৪ সালে 
জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের মূল 
উদ্দেশ্য হল�ো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের 
ভিত্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার রাজনীতি 
বাস্তবায়ন করা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের 
মাধ্যমে জনমতের সর্বোচ্চ প্রতিফলন দেখা যায়। 

জনমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় কারা দেশ পরিচালনা 
করবে এবং ক�োন নীতিতে দেশ পরিচালিত হবে। 
এ কারণে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান হল�ো 
গণতন্ত্রের ম�ৌলিক একটি শর্ত।
কিন্তু বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের চলতি 
নির্বাচনসমূহ পর্যবেক্ষণে প্রশ্নের উদ্রেক হয়, দীর্ঘদিন 
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে কল�োনি হিসেবে 
পরিচালিত হওয়ার অভিজ্ঞতার পর এই অঞ্চলের যে 

মানুষেরা ১৯৪৭ সালে সায়ত্ত্বশাসনের যে অধিকার 
পেয়েছিল�ো, বিগত চুয়াত্তর বছরে সেই গণতান্ত্রিক 
অভিজ্ঞতার ক�োন সুফল কি আদ�ৌ 
সে মানুষেরা পেয়েছে? চলতি 
বছরেই অনুষ্ঠিত কিংবা অনুষ্ঠিতব্য 
তিনটি দেশের তিনটি নির্বাচন থেকে 
এ দেশগুল�োর ভবিষ্যত পথযাত্রা 
অনুমান করারও সুয�োগ রয়েছে। 

কিভাবে নিব রমজানের প্রস্তুতি

বিস্তারিত পৃষ্ঠা-২০

জীবন রক্ষায় অস্ট্রেলিয়ায় 
অনুপ্রবেশের অভিয�োগে বাংলাদেশ 

ও পাকিস্তানের ৪০জন আটক

বিস্তারিত পৃষ্ঠা-০৭
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The Holy Month of Ramadan is a time of fasting, 
prayer and charity and is a reminder of the important 

contribution Australian Muslims make in our community.

As we welcome the beginning of Ramadan this week, 
I wish all Muslims the very best for a Blessed Ramadan.

TONY BURKE MP
MEMBER FOR WATSON
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Workplace Loopholes 
to be Closed

Wishing you a very happy 
Lunar New Year!

2024 is the year of the Wood Dragon, a symbol for new 
energy, drive and delivery - and if you ask me, local students 
Chris and Titan have drawn some excellent dragons that 
embody just that.

From Tony Burke MP Facebook page, published on 
10/02/2024.

The gender pay gap is at its lowest 
level on record under the Albanese 
Labor Government.

From Tony Burke MP Facebook 
page, published on 22/02/2024.

Greenacre’s always special to me. It’s where Mum first worked 
as a primary school teacher after studying at what is now 
University of Western Sydney (but back then was Milperra 
CAE). Today I caught up with Sam and Annette from Sam 
the Paving Man, Senior Pastor Kim from Sydney Full Gospel 
Church and Reverend Grant de Villiers from the Good Shepherd 
Anglican Church.

From Tony Burke MP Facebook page, published on 31/01/2024. 

Casual workers will have 
a clearer pathway to 
permanent work, while 
gig workers and truckies 
will finally benefit from 
minimum standards 
under new Albanese 
Labor Government laws.
A majority of senators 
have now declared 
support for the 
Government’s Closing 
Loopholes 2 legislation. 
The new laws will: 
◆	End the concept of 

a forced permanent 
casual by providing 
a proper pathway 
for casuals seeking 
to convert to more 
secure permanent 
work and simplify the 
process for employers.

◆	 Introduce world-
leading minimum 
standards for gig 
economy workers 
such as rideshare 
drivers and delivery 
riders.

◆	Ensure a safe, 
sustainable and viable 
trucking industry – 
including for owner 
drivers.

Last year we changed 
the law to criminalise 
wage theft and stop 
the underpayment of 
workers through the 
use of labour hire. Now 
we’re poised to close 
more of the workplace 
loopholes that have been 
undermining wages and 
worker safety.
Under the Albanese 
Labor Government there 
are more people in jobs, 
they’re earning more – 
and under our tax cut 
plan they’ll keep more 
of what they earn. 
We know many 
Australians are doing it 
tough right now dealing 
with the cost of living. 
Providing tax relief and 
getting wages moving 
again is key to dealing 
with that.
Wages are now moving 
again after a wasted 
decade.
We’ve now had two 
consecutive quarters of 
real wage growth, and 
the latest data shows 
wages growing at 4% – 
the highest they’ve been 
in 15 years.
Under the previous 

government keeping 
wages low was a 
deliberate design 
feature – and they were 
successful, with wages 
growth averaging 2.1%.
Not content with 
keeping wages low for a 
decade in Government, 
Peter Dutton and the 
Coalition are still at it.
Every step of the way 
Mr Dutton and the 
Liberals have voted 
against measures to get 
wages moving, including 
the Closing Loopholes 
legislation.
Peter Dutton wants 
Australians to get paid 
less. 
We’re taking the 
opposite approach. 
Wages growth is a 
deliberate design feature 
of this Government.
It’s why we also twice 
backed a pay rise for 
workers on the minimum 
wage, backed and funded 
a 15 per cent pay rise 
for aged care workers 
and passed Secure 
Jobs Better Pay laws 
to introduce a better 
bargaining system.
The Government thanks 
the Senate crossbenchers 
for their constructive 
engagement.
Following consultation 
with the crossbench, the 
Government has agreed 
to a range of changes, 
like:
◆	 Stopping unpaid 

overtime for workers 
through a right to 
disconnect from 
unreasonable contact 
out of hours.

◆	 Changes to the 
casual provisions 
to streamline and 
simplify the process 
for employers, 
including a single 
pathway for casual 
conversion.

◆	 Requiring the 
establishment of 
a majority owner 
drivers sub-committee 
to advice the Fair 
Work Commission 
on road transport 
minimum standards.

Media release from 
Tony Burke MP 
website (https://www.
tonyburke.com.au/)

The Albanese Labor Government is delivering on 
all the commitments it made in Australia’s new 
national cultural policy.
In the year since we launched Revive we have:
◆	Established Creative Australia to modernise 

arts funding  
◆	Reversed the Brandis cuts
◆	 Established Creative Workplaces to improve 

workplace standards and safety
◆	 Established Music Australia to support the 

contemporary music industry
◆	 Established Sharing the National Collection so art 

is shared with regional and suburban galleries
◆	 Extended lending rights so Australian writers 

are better paid
◆	 Boosted funding for performing arts training 

organisations
◆	 More support for games developers through 

Screen Australia
◆	 Improved tax breaks for the video games 

industry
◆	 Increased funding to Sounds Australia to unlock 

international opportunities for our musicians

On top of this, the Government has:
◆	 Restored funding to Australia’s nine national 

cultural institutions after a decade of cuts and 
neglect under the previous government

◆	 Secured the long-term future of Trove 
The Government is continuing to deliver on the 
commitments in Revive, with:
◆	 Local content obligations on streaming 

platforms to be legislated this year
◆	 The establishment of a dedicated First Nations 

body within Creative Australia this year
◆	 The establishment of Writers Australia next 

year
◆	 The establishment of an Australian poet 

laureate next year
◆	 The increase of the Location Offset to 30 per 

cent 

Quotes attributably to Arts Minister, Tony Burke:
“The launch of Revive was a gamechanger for the 
arts in Australia. 
“It was always meant as a five-year plan to 
help the sector recover after a decade of cuts, 
and culture wars, as well as the impacts of the 
pandemic.
“It will take more than one year to turn around 
the impact of that wasted decade, but just one 
year on from the launch of Revive and that 
recovery is well underway.”

Media release from Tony Burke MP website 
(https://www.tonyburke.com.au/) 

ONE YEAR OF REVIVE
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২০২৪ সালের দ্বিতীয় মাস, 
বাংলাদেশের ইতিহাসে যা 
ভাষা আন্দোলনের মাস 
হিসেবে পরিচিত, সেই 
ফেব্রুয়ারী মাসটি আমরা 
পার হয়ে এসেছি। বর্তমান 
বাংলাদেশে ক্ষমতার 
ভিত্তিমূল যেহেতু স্বাধীনতা 
ব্যবসার উপর প্রতিষ্ঠিত, 
নির্দিষ্ট একটি ধাঁচের 
ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষিতে 
আজ বাংলাদেশের নবীন 
প্রজন্মের বেশিরভাগ কিশ�োর কিশ�োরী বিশ্বাস করে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল�ো ১৯৭১ সালে এবং 
শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে। এই বছর একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার শহীদ মিনারে 
এমন কি ভারতের পতাকাও উড়তে দেখা গিয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতার পর বিগত বায়ান্ন বছরের 
পরিক্রমায় বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের যে সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন কেবল একাত্তরের 
ইতিহাসকেই পুনঃপর্যাল�োচনা করা জরুরী একটি কাজ নয়, বরং সেই সাতচল্লিশের দেশভাগ 
থেকে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সহ বাঙালি মুসলমানের জাতিস্বত্তা ও পরিচয় গঠনের 
পুর�ো যাত্রাপথকেই বিবেচনা করা আজ প্রচন্ড জরুরী। আমাদেরকে আজ দেখতে হবে আমাদের 
পূর্বপুরুষরা কি ভুল করেছিলেন যার পরিণতিতে আমরা আজ হিন্দুত্ববাদী ভারতের দাসসুলভ 
মানসিকতার ভ�োক্তা এক জাতিতে পরিণত হয়েছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি জনগ�োষ্ঠী 
উৎপাদন করেছে যার পরিণতিতে আজ বাংলাদেশী শিক্ষিত মানুষেরা মূলতঃ কলিকাতার ভূতপুর্ব 
জমিদারদের প্রজা হিসেবেই নিজেদের নিবেদন করাকে তাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। 
যে অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষরা দীর্ঘদিনের শ�োষণ ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মীয় পরিচয়ের 
ভিত্তিতে নিজেদের স্বাধীন বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা করেছিল�ো, সে মানুষদের বংশধররা 
কিভাবে আজ গ�োলাম হিসেবে সন্তুষ্ট হতে পারছে। বাঙালি মুসলমানের চিন্তাজগতে এই বিপুল 
পটপরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের সূচনা না করতে পারলে ভবিষ্যতের অন্ধকার 
আজকের বাংলাদেশ দেখেই অনুমান করা সম্ভব। এই ২০২৪ সালের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের 
মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রভূ ভারতের সেবায় যে ক�োন কাজ করা এবং অঘ�োষিত করদ রাজ্য 
হিসেবে মালিকের সমস্ত সুবিধার আঞ্জাম দেয়া। এই অবস্থার মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হল�ো, 
দেশের মানুষের যে অংশের কথা ছিল�ো নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করা, তারা আজ দাস হিসেবে 
প্রভূদেশের স্বার্থ সিদ্ধি করাকেই নিজেদের জীবনের ম�োক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। 
দেশ হিসেবে প্রতিবেশী ভারতে ইতিহাসের এক ভয়াবহ সময়ের সূচনা ঘটে গিয়েছে। উগ্র 
হিন্দুত্ববাদী ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবাদী রামসেনারা অয�োধ্যায় অবস্থিত শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী 
বাবরী মসজিদ দখল করে ভেঙ্গেচুরে নিজেদের বর্ণবাদী ঘৃণার প্রতীক বিলাসবহুল রামমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপর তারা উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত সাড়ে ছয়শ বছর পুরন�ো 
জ্ঞানবাপি মসজিদে তাদের পুজা শুরু করে। সর্বশেষ পশ্চিমবঙ্গের মালদতে অবস্থিত আদিনা 
মসজিদেও তারা শিবলিঙ্গ আবিস্কার করেছে এবং পুজা শুরু করেছে। গুজরাতের কসাই ম�োদীর 
নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ক্ষমতা দখলের পর ধাপে ধাপে তারা রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার যে মিশন 
নিয়ে আগাচ্ছে, তার মাঝে মুসলমান জনগ�োষ্ঠীর ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানগুল�োকে দখল করা এবং 
মুসলিমদের সামাজিক পরিচয়কে উপড়ে ফেলার এই কার্যক্রম আজ পরিস্কার। উগ্র বর্ণবাদী এই 
শক্তি যখন প্রতিবেশী ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়াচ্ছে, সেই আগুনের আঁচ থেকে বাংলাদেশও 
রক্ষা পাবেনা। বাংলাদেশে আজ ক�োন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আদালতের মাধ্যমে 
হেনস্থা করা হচ্ছে এবং আদালত চত্ত্বরে মুসলমানদেরকে ধরে ধরে জবাই করার উগ্র হুংকার 
দেয়া হচ্ছে। এমন এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ সময়ে যখন বাংলাদেশী মুসলমানদের 
কর্তব্য হল�ো নিজ আত্মপরিচয়কে অবলম্বন করে নিজ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে যে ক�োন 
মূল্যে বজায় রাখা, তখন দেখা যাচ্ছে একদিকে সংখ্যালঘদেরকে পঁুজি করে ক্ষমতাসীনদের 
হীন রাজনীতি এবং অন্যদিকে শিক্ষিত বাংলাদেশীদের দাসসুলভ মন�োবত্তি মিলে বরং সম্পূর্ণ 
বিপরীত ধরণের ভবিষ্যতের আশংকা করা যায়। যে ভবিষ্যতের দৃশ্যকল্পে সাধারণ মানুষরা 
বিক্ষুদ্ধ  হয়ে বিক্ষোভ করবে এবং সে বিক্ষোভকে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবে। 
বাংলাদেশে অল্প হলেও যেসব শুভবদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এখন�ো টিকে আছেন তাদের সবার প্রত্যাশা 
হল�ো উগ্র হিন্দুত্ববাদের ঘৃণাবাদী কার্যক্রমের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে বাংলাদেশী মুসলিমরা 
উল্টো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নজির সৃষ্টি করবে। এই নজির সৃষ্টির জন্য 
প্রয়�োজন আত্মমর্যাদা ও মানবিক পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের চর্চা। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদীদের 
বাংলাদেশী দাসদের দল হল�ো এই সুন্দর ভবিষ্যত রচনার পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। 

সুপ্রভাত সিডনি রিপ�োর্ট

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ল্যাকেম্বায় 
কমিউনিটি ভয়েসের সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সভায় আগত সদস্যরা 
সংগঠনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে 
বিশদ আল�োচনা করেন। বিভিন্ন 
কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সংগঠনের 
সদস্যপদ,গঠনতন্ত্র ,কর্মসূচি ইত্যাদি 

নিয়ে পর্যাল�োচনা করেন। এজেন্ডা 
অনুযায়ী এক পর্যায়ে দলের সভাপতি 
ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করার 
প্রক্রিয়া শুরু হয়।
গণতান্রিক প্রক্রিয়ায় সকলের 

সম্মতিতে সভাপতি নির্বাচিত করা 
হয় আল ওয়ালিদ মিজিয়াবকে। 
আল ওয়ালিদ অস্ট্রেলিয়ায় সুদীৰ্ঘদিন 
অবস্থানকালে  বিভিন্ন সংগঠনের 
নেতৃত্বে ছিলেন। দায়িত্ব পাবার 

পর দলকে আর�ো শক্তিশালী করে 
জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন 
ঘটাবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে মত 
প্রকাশ করেন।
সময় সংক্ষিপ্ততার কারনে  সাধারণ 

সম্পাদক নির্বাচিত করা সম্ভব হয়ে 
উঠেনি, আগামী সভায় বাকি পদগুল�ো 
পূরণ করা হবে বলে সকলে একমত 
প�োষন করে সভার সমাপ্তি ঘ�োষনা 
করেন নব নির্বাচিত সভাপতি। 

ল্যাকেম্বায় কমিউনিটি ভয়েসের সভা অনুষ্ঠিত
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Each quarter, the NSW Bureau 
of Crime Statistics and Research 
(BOCSAR) releases crime 
statistics for all council areas 
across the state.
Crime and Justice Bulletin No. 
CJB263 mention that, restricting 
trading hours can substantially 
reduce the risks associated 
with acute alcohol intoxication 
and can be an effective crime 
reduction strategy when 
combined with enforcement 
that targets the small number of 
premises that account for most 
of the harm.
Canterbury-Bankstown: Steal 
from motor vehicle (up 33.1%) 
and steal from retail store (up 
37.7%).
“The increase in steal from a 
motor vehicle is a direct result of 
higher petrol prices. Whenever 
petrol prices rise, number plate 
theft goes up. Thieves put stolen 
number plates on their own 
vehicle to avoid identification 
when they drive into service 
stations, fill up and drive off 
without paying for their fuel.”
“The increase in incidents 
of abduction/kidnapping is 
disturbing but the upward trend 
has actually brought the offence 
back to its long term level after 
unusually low figures were 
recorded in the latter half of 
2009 and the first half of 2010.”
Australian Institute of Health 
and Welfare (AIHW) National 
Drug Strategy Household 
Survey that, among Australians 
aged 14 years and over, 21% 
had experienced at least one 
incident of either physical 
abuse, verbal abuse or being put 
in fear by someone under the 
influence of alcohol in the past 
12 months.
Alcohol-Related Violence: 
An incident of physical abuse, 
verbal abuse or being put in 
fear, in which the perpetrator or 
victim reports that alcohol use 
contributed to the violence.
Physical Abuse: An act which 
causes pain and/or injury to the 
victim.
Put in Fear: Feeling threatened 
and/or afraid for one’s personal 
safety due to the actions, speech 
or behaviour of another.
Under the Influence of Alcohol: 
There is no single objective 
standard for being under the 
influence of alcohol. Similarly, 
data sources used in the NADK 
do not provide a definition 
of this term. It is popularly 
understood as referring to an 
individual who has consumed 

enough alcohol to impair 
their mental, physical, and/or 
cognitive faculties. However, 
definitions and standards may 
vary between jurisdictions, 
sectors and organisations.
Verbal Abuse: Speech which 
is designed to humiliate, 
degrade, demean, intimidate, or 
subjugate (including the threat 
of physical violence).
There is strong evidence of 
an association between 
the consumption of 
alcohol and violence. 
C o n s e r v a t i v e 
estimates suggest 
that in 2004–05, 
the total costs 
at tr ibutable 
to alcohol-
r e l a t e d 
crime in 
A u s t r a l i a 
was $1.7b; 
the social 
cost relating 
to alcohol-
r e l a t e d 
violence (which 
excludes costs to 
the criminal justice 
system) was $187m; 
and the costs associated 
with the loss of life due to 
alcohol-related violent crime 
amounted to $124m (Collins & 
Lapsley 2007).
National surveys of alcohol 
use and victimisation provide 
further evidence of the impact 
of alcohol-related violence. 
According to the National 
Drug Strategy household 
Survey (NDSHS), in 2007 
approximately:
1 in 4 Australians were a victim 
of alcohol-related verbal abuse
13 percent were made to feel 
fearful by someone under the 

influence of alcohol
4.5 percent of Australians aged 
14 years or older had been 
physically abused by someone 
under the influence of alcohol 
(AIHW 2008).
Restricting alcohol trading 
hours can substantially reduce 
rates of violence and relaxing 
trading hours has the opposite 

effect, according to the first 
systematic review of alcohol 
trading hours and violence in 
more than five years.
“From reviewing the evidence, 
the message is clear − the 
more you restrict alcohol 
trading hours, the more you 
reduce violence,” said lead 
author Claire Wilkinson from 
Melbourne’s Centre for Alcohol 
Policy Research at La Trobe 
University.

“The findings of this systematic 
review are strong enough for 
us to recommend Governments 
make restrictions on late trading 
hours for bars and hotels, a 
central plank in any strategy 
to reduce late-night violence. 
We analysed 21 Australian 
and international studies for 
this review and the weight 
of evidence demonstrates the 
effectiveness of restricting 
alcohol trading hours in 

combating violence.
“A study from Newcastle 

for example, found 
a 37% reduction 

in assaults in the 
city between 10 
pm and 6 am 
following the 
i n t r o d u c t i o n 
of trading 
r e s t r i c t i o n s 
in 2008. 
In Sydney, 
assaults were 

down between 
26% and 32%, 

following the NSW 
Government’s ‘last 

drinks’ and ‘lockout’ 
laws introduced in 2014.

“Evidence from abroad 
was also compelling. One 

Norwegian study found 
each one-hour reduction in 
trading hours was associated 
with a 16% drop in recorded 
assaults, and a Dutch study 
found a 34% increase in 
alcohol-related ambulance 
attendances following the 
extension of trading hours in 
two entertainment precincts in 
Amsterdam.”
Around 1 in 5 Australians have 
been verbally or physically 
abused, or put in fear by 
someone under the influence of 

alcohol. Alcohol consumption 
remains one of the single 
biggest risk factors for violence 
in the community, and almost 
doubles the risk of family and 
domestic violence.
Government announces 
immediate restrictions on 
alcohol sales in Alice Springs 
to quell crime spike, Suprovat 
Sydney welcome & thanks to 
our PM. Hon. Anthony Albanese 
also outlined $50m in funding 
and appointment of central 
Australian regional controller to 
coordinate law-and-order plan. 
We need that same restrictions 
in all over Australia including 
Canterbury-Bankstown. There 
will be takeaway alcohol-free 
days on Monday and Tuesday 
and alcohol-reduced hours on 
other days, with takeaways 
allowed between 3pm and 7pm 
and a limit of one transaction 
per person each day, Fyles said. 
The chief minister said the 
“data has settled” and it is clear 
that harms have risen since the 
previous federal government 
decided to allow intervention-
era alcohol restrictions under 
the Stronger Futures legislation 
to lapse mid-2022.
The consumption of alcohol has 
had a large and negative impact 
on the health and welfare of 
Australian society. Alcohol 
consumption in Australia is the 
highest per person of all English 
speaking countries and 15th 
among all countries.’
Crime has dropped in Alice 
Springs but experts divided 
on whether alcohol bans are 
effective. New internal figures 
from Northern Territory police 
show a significant drop in 
crime in Alice Springs since 
the re-introduction of alcohol 
restrictions, but experts are 
divided on whether the bans 
have been effective.
In late January, a suite of 
immediate measures restricting 
alcohol sales was launched, 
including trialling takeaway 
alcohol-free days on Monday 
and Tuesday and limiting 
trading hours to 3-7pm on other 
days, excluding Saturdays.
A month on, new data shows 
break-ins are down 45 per cent 
and there has been a 30 per cent 
decrease in domestic violence 
and a 36 per cent decrease in 
youth disturbances.
Northern Territory Police 
Commissioner Jamie Chalker 
says there has been a reduction in 
incidents across the community 
since the bans came into effect. 
� Continued on page 7
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জাতীয়তাবাদী শক্তির জল্লাদ 
প্রণব মুখার্জির চাণক্য কূটনীতি 
বনাম
রাজনৈতিক অদূরদর্শী নেত্রী
ম্যাডাম জিয়ার ‘লাড়েলাপ্পা’ রাজনীতি

-এক-
রাষ্ট্র চালনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক�োন 
অত্যাবশ্যক বিষয় বলে মেনে নেয়া 
যায় না। ইতিহাসের পাতা ঘাটলে 
দেখা যাবে অতীতে অনেক রাষ্ট্রনায়ক 
ছিলেন যাঁহারা দুর্দান্ড-প্রতাপ, অসীম-
সাহস, অতীব-ন্যা্যপরায়নতা এবং 
আকাশ-ছ�োঁয়া সাফল্যের সাথে রাজ্য বা 
দেশ শাসন করে গেছেন অথচ তাঁরা 
ক�োন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
ছিলেন না।। 
নিজ দেশের সাদা আর কালা মানুষের 
মধ্যে বিবেধ ও মারামারি-কাটাকাটি 
(Civil War) বন্ধ করে Divided 
States of America -এর পরিবর্তে 
United States of America-এর 
স্পিরিট এনে দেয়া আধুনিক গণতন্ত্রের 
অন্যতম প্রবক্তা আমেরিকার কিংবদন্তি 
প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন এদের 
মধ্যে অন্যতম। প্রাতিষ্ঠানিক ক�োন 
ডিগ্রি অর্জন ছাড়াই তিনি কেবল 
সফলতার সহিত দেশ চালিয়েছেন 
তাই নয় তাঁর দেয়া গনতন্ত্রের সংজ্ঞা 
ও চর্চা (কেবল বাংলাদেশে হাসিনা 
সরকার ব্যতীত) আজ বিশ্বব্যাপী উত্তম 
“সরকার ব্যবস্থা” হিসাবে সমাদৃত 
হয়ে আছে, তাই নয় না কি? 
তাহাছাড়া আরও একটু পিছনে যদি 
যাই, ম�োঘল সম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা 
হয়ে থাকে মহামতি আকবর বাদশার 
রাজত্বকাল। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে 
সিংহাসনে আর�োহণ পূর্বক একে 
একে আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ জয় করে 
তাঁর পিতামহ সম্রাট বাবর প্রতিষ্ঠিত 
ম�োঘল সাম্রাজ্যের সীমানা এতই 
বিস্তৃত করেছিলেন যা পূর্বে বার্মা থেকে 
পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত অর্থাৎ 
সমগ্র দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ছিল তাঁর 
করায়াত্ব!! অতপর সুদীর্ঘ প্রায় ৫০ 
(পঞ্চাশ) বছর দ�োর্দণ্ড প্রতাপে তিনি 
রাজ্য শাসন করে ‘মহামতি’ (the 
great) উপাধি অর্জন করেছিলেন 
বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত 
প্রজাদের মন জয় করে। অথচ শুনলে 
অবাক হবেন এই মহামতি আকবর 
বাদশা লিখতে জানতেন না এমনকি 
ভাল পড়তেও জানতেন না!! 
সম্মানিত পাঠক, যে ক�োন পেশা বা 
ব্যাবসা-বানিজ্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকা 
একটি উত্তম য�োগ্যতা হিসাবে আমরা 
বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু একজন 
মানুষের নিজ-নিজ পেশায় (যেমন 
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, জজ-
ব্যারিস্টার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ 
ইত্যাদি যে ক�োন পেশাই হ�োক না) 
সর্বাধিক কত বছরের অভিজ্ঞতা 
থাকা উত্তম বলে ধরে নেয়া যায়? 
এই বিবেচনায় ১০ থেকে সর্বোচ্চ 
১৫ বছরের পূর্ব-অভিজ্ঞতা একজন 
ব্যক্তিকে তাঁর য�োগ্যতা প্রমান করার 
জন্য যথেষ্ট তা বলার আর অপেক্ষা 
রাখে না। এর থেকে বেশী বছরের 
কাজের অভিজ্ঞতা একেবারেই 
অপ্রয়�োজনীয়। তা না হলে আমরা এই 
প্রবাদ পেলাম ক�োত্থেকে? 
‘যার হয় না ৯-বছরে তাঁর হবে না 
৯০-বছরে?’
আমাদের বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা 
জিয়া, ১৯৮২ সালে রাজনীতিতে 
পদার্পণের পর একাধারে সুদীর্ঘ ৯ 
বছর রাজপথে স্বৈরাচারী এরশাদ 
বির�োধী আন্দোলন করে, রাজনীতি 
কত প্রকার ও কি কি তা ভাল করে 
তিনি দেখেছেন, বুঝেছেন এবং 

শিখেছেন। তারপর দেশের কালজয়ী 
নেতা স্বাধীনতার ঘ�োষক শহিদ জিয়ার 
আকাশ-ছ�োঁয়া জনপ্রিয়তার উপর ভর 
করে নিরঙ্কুশ  সমর্থন নিয়ে ১৯৯১ সালে 
রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর 
৫ (পাঁচ) বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে 
দেশ পরিচালনা করে অভ্যন্তরীণ এবং 
আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার রাজনীতির 
বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুবর্ণ 
সুয�োগ পেয়েছেন। তারপর আবার 
১৯৯৬-২০০০ সালে বির�োধী দলে 
থেকে ৫ বছর যুগপৎ হাসিনা-এরশাদ 
বির�োধী আন্দোলন করে রাজনীতিতে 
১৯৮২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ 
৯+৫+৫= ১৯ (উনিশ) বছরের বিশাল 
অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ভুমিধ্বস বিজয় 
নিয়ে ২য় বারের মত�ো ২০০১-৫ সালে 
রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 
অথচ রাজনীতিতে এমন বর্ণাঢ্য 
জনপ্রিয়তা আর সুদীর্ঘ ১৯ বছরের 
অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অদূরদর্শিতা 
আর রাষ্ট্র-নায়ক�োচিত মেধা শানিয়ে 
নিতে ব্যার্থ হওয়ার কারনে ২০০১-৫ 
মেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনায় র-এর গুপ্তচর 
নেতা-উপদেষ্টাদের পরামর্শে সরকারের 
সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সকল  
শীর্ষ পদ সমূহে একেবারে কট্টর 
আওয়ামী বান্ধব আমলাদের নিয়�োগ 
দিয়ে সরকার চালিয়ে ম্যাডাম জিয়া 
এবার সবচেয়ে বেশী পরিমানে ভুল 
করায় কেবল ক্ষমতা হাত ছাড়াই নহে 
বলা যায় দেশের বৃহত্তম ও জনপ্রিয় দল 
বিএনপিকে একেবারে দেয়ালের প্রান্তে 
ঠেকিয়ে দিয়েছেন। তদুপরি ২০০৬ 
সালে ক্ষমতা হারান�োর পরও বিগত 
১৫ - ১৬ বছরে দেশে অনেক অনেক 
রাজনৈতিক মহা-সংকট দেখা দিয়েছে। 
তবে প্রতিটি রাজনৈতিক মহা-সংকটে 
ফায়দা নেয়ার অনেক ম�োক্ষম সুয�োগ 
পেয়েও তাঁর নিজের মেধা ও রাষ্ট্র-
নায়�োকচিত প্রজ্ঞার অভাব হেতু এবং 
র-এর গুপ্তচর নেতাদের (যেমন ইনাম 
আহমদ চ�ৌধুরী আর শমসের মবিন 
চ�ৌধুরী গংদের) পরামর্শে চালিত হয়ে 
তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক সিদ্ধান্ত 
প্রদানে এতই ন্যাক্কারজনক ভাবে 
ব্যর্থ হয়েছেন যার ফলে শেখ হাসিনা 
আজ কেবল সারা দেশের লাখ-লাখ 
বিএনপির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের 
গুম-হত্যা - জেল-জুলম-অত্যাচ ার-
নিপীড়নে ঠেলে দিয়ে অবলীলায় পার 
পেয়ে যাচ্ছে তা নয় দলের ভবিষ্যৎ 
কান্ডারী তারেক জিয়াকে দেশান্তর 
এবং তিনি নিজেও মিথ্যা মামলায় 
একেবারে বিনা দ�োষে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে 
দেশের সবচেয়ে বেশী জনসমর্থিত 
দল বিএনপিকে আজ আইসিইউ-তে 
শুয়িয়ে দিয়েছেন।১৯৯১-এ বিএনপি 

অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে প্রথম বারের 
মত�ো ক্ষমতায় বসে বির�োধী দলের 
আন্দোলন ম�োকাবেলায় ‘চরম নমনীয়’ 
নীতি বেছে নেয়ায় কেবল আওয়ামী 
লীগই নহে সাইন-ব�োর্ড সর্বস্ব ছ�োট খাট 
বামপন্থী দলও কথায় কথায় রাজপথে 
মঞ্ছ বানিয়ে সভা-সমাবেশ করে 
ভ�োগান্তি আর অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে 
জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে বির�োধীদল 
১৭৩ দিন পর্যন্ত হরতাল পালন করতে 
সক্ষম হয়। 
এমনকি বিএনপির ঐ মেয়াদে সালমান 
এফ রহমান যখন এফবিসিসিআই 
এর সভাপতি তখন অরাজনৈতিক 
এই সংগঠনও রাজধানীর কেন্দ্রস্থল 
শাপলা-চত্তর বন্ধ করে মঞ্চ বানিয়ে 
বিএনপি সরকারের কড়া সমাল�োচনা 
করে রাজনৈতিক নেতার ন্যায় বক্তৃ তা 
দিয়ে গেছেন। আমি তখন মতিঝিলেই 
অফিস করতাম বলে তা সচক্ষেই 
দেখেছি। বিএনপি সরকারের এই 
চরম প্রশাসনিক নমনীয়তার সুয�োগ 
নিয়ে আওয়ামী লীগ সব শেষে 
সচিবালয়ের সামনে রাজপথ বন্ধ করে 
জনতার মঞ্চ বানান�োর সুয�োগ পেয়ে 
বিদ্রোহী আমলাদের সহায়তায় ১৯৯৬-
এ ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পথ মসৃন 
করে নিতে পেরেছিল। 
অতঃপর পরিকল্পিত উপায়ে এই 
সকল বিদ্রোহী আমলাদের সহায়তায় 
ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ১৯৯৬-
এ দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ 
গদিতে বসে বির�োধী দল বিএনপি-র 
মিটিং-মিছিল-সমাবেশ করা নিয়ে কি 
নীতি গ্রহন করেছিল? 
ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ, আমলা 
বিদ্রোহ আর দেশীয় ‘মীরজাফরদের’ 
সহয�োগিতায় মৃতসঞ্জীবনী সূধায় শক্তি 
সঞ্চয় করে ১৯৯৬-এ গদিতে আসিন 
হাসিনা সরকার ফুরফুরা মেজাজে দেশ 
শাসন করে বির�োধী দলকে ক�োন 
প্রকার ছাড় না দেয়ার নীতিতে অটল 
থেকে গেল!!-   
জ্বালাও-প�োড়াও, কথায়-কথায় 
অবর�োধ আর ১৭৩ দিন হরতাল দিয়ে 
দেশ অচল করে দেয়া হরতাল নেত্রী 
শেখ হাসিনা ১৯৯৬-এ গদিতে আসীন 
হয়ে রাজপথ বন্ধ করে রাজনৈতিক 
সমাবেশ করার প্রশাসনিক আইন 
কঠ�োর ভাবে প্রয়�োগ করল। ফলে 
বির�োধী দল বিএনপি ঢাকা মহানগরের 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান শাপলা-চত্তর বা প্রেস-
ক্লাবের সামনে করবে ত�ো দুরের কথা 
খ�োদ নয়া পল্টনে তাঁদের দলীয় প্রধান-
কার্যালয়ের সামনের রাস্তায়ই মঞ্চ 
বানিয়ে জনসমাবেশ করার অনুমতি 
পায় নাই। একবার নয়া পল্টনে দলীয় 
অফিসের সামনে সমাবেশের অনুমতি 

না পেয়ে অকুস্থলে বিপুল মানুষের 
সমাগম দেখে পুলিশ বেপর�োয়া 
লাঠি চার্জ আর প্রচন্ড কাঁদানে গ্যাস 
ছ�োড়ে বিএনপির মিটিং ছত্রভঙ্গ করে 
দিয়েছিল। এমনকি প্রধান বক্তা ম্যডাম 
জিয়ার ভাষণ দেয়ার প্রাক্কালে তাঁর 
দিকে তাক করে মুহুর্মু হু কাঁদানে গ্যাস 
ছুড়ে মারায় প্রচন্ড ধুয়ার ঝাঁজে তিনি 
মিটিং ছেড়ে দলীয় অফিসে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হন। দলীয় অফিসে আশ্রয় 
নেয়া নেতা-কর্মীদের দিকে তাক করে 
পুলিশ কাঁদানে গ্যাস এবং রাবার 
বুলেট ছুড়ে মারতে দ্বিধা করে নাই। 
অথচ এই চরম অভিজ্ঞতা থেকে 
শিক্ষা না নিয়ে ২য় বারে ২০০১ সনে 
বিএনপি ভুমিধ্বস বিজয়ে ক্ষমতায় 
বসেও রাষ্ট্র চালনায় অদূরদর্শী ম্যডাম 
জিয়া আওয়ামী লীগের প্রতি সহনশীল 
মন�োভাব প�োষণ করে ‘ক্ষমা মহত্ত্বের 
লক্ষণ’ এই ‘মহাপুরুষ’ রুপী অমর বানী 
বুকে ধারন করে রাখেন। আওয়ামী 
লীগের প্রতি কঠ�োর হয়ে ক�োন কাজ 
করতে যেন ‘উদ্যোগী’ না হন প্রধানমন্ত্রী 
খালেদা জিয়াকে সেই ভাবে প্রভাবিত 
করে তাঁর সরকারকে পরিচালিত 
করার ক�ৌশল প্রয়�োগে বিএনপির মধ্যে 
ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা ভারত পন্থী 
নেতা আর আমলাদের কাজে লাগিয়ে 
ভারতীয় গ�োয়েন্দা সংস্থা র বিশেষভাবে 
মন�োনিবেশ করেন। অতঃপর 
এই পরিকল্পনায় আমাদের দেশীয় 
মীরজাফর-দের হাত করে বিএনপি 
সরকারের লাগাম টেনে ধরার জন্য- 
আওয়ামী লীগের অন্যতম রাজনৈতিক 
প্রভু, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির 
আজরাইল, দেশপ্রেমী জনতার জল্লাদ 
তথা বাংলাদেশকে ভারতের করদ 
রাষ্ট্রে পরিনত করার নাটের গুরু বাবু 
প্রণব মুখার্জি মুখ্য ভুমিকা পালন করে 
সফলকাম হতে ক�োনই বেগ পেতে হয় 
নাই। 

-দুই-
উল্লেখ্য, দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থেকে 
ম্যাডাম জিয়া মাত্র ৩ জন সেনাপ্রধান 
নিয়�োগ দিয়েছিলেন। 
১৯৯১-৫ মেয়াদে লেঃ জেঃ নাসিম 
(সিনিয়র কয়েকজনকে ডিঙ্গিয়ে) 
২০০১-৫ মেয়াদের প্রথম দিকে লেঃ 
জেঃ হাসান মশহুদ চ�ৌধুরী এবং 
২০০১-৫ মেয়াদের শেষের দিকে লেঃ 
জেঃ মইন ইউ আহমেদ (সিনিয়রদের 
ডিঙ্গিয়ে) [তবে জেঃ নাসিমের ক্যু  ব্যর্থ 
করে দেয়ার পর তাঁর জায়গায় জেঃ 
মাহবুর রহমানকে সেনাপ্রধান নিয়�োগ 
দিয়েছিলেন, খালেদা জিয়া নয়, বিচক্ষন 
রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) আব্দুর রহমান 
বিশ্বাস] দুর্ভাগ্যক্রমে র এর সুগভীর 

চাণক্য কূটচালে বিএনপি সরকারের 
(উভয় মেয়াদে) নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ে 
দলের উদার পন্থী বলে পরিচিত 
(প্রকারান্তরে ভারত পন্থী তথা বিএনপি 
বিধ্বংসী) নেতা-আমলারা এমন ভাবে 
ঝেঁকে বসতে সক্ষম হয়েছিল যে 
প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিয়�োগ দেয়া 
উল্লেখিত তিন সেনাপ্রধানের সবাই 
ছিলেন র এর খাস গুপ্তচর তথা কট্টর 
আওয়ামী পন্থী। এর মধ্যে দুই জন 
(নাসিম এবং মইনুদ্দিন) র-এর মদদে 
বিএনপির বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান 
নিয়ে ক্যু  করে বসেন যাহা পাঠকদের 
নূতন করে বলার দরকার আছে বলে 
মনে করি না। তবে অপরজন অর্থাৎ 
হাসান মশহুদ চ�ৌধুরী (দলের ঐ সব 
র-পন্থী নেতা-আমলাদের সুগভীর 
চক্রান্তে) স�ৌভাগ্যক্রমে (দুর্ভাগ্যক্রমে?) 
ইয়াজুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে 
খালেদা জিয়া সুপারিশকৃত তালিকা 
থেকেই উপদেষ্টা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত  
হতে কামিয়াব হয়ে যান। ফলে যা 
হবার তাই হল। এই হাসান মশহুদ 
চ�ৌধুরী উপদেষ্টার পদে বসে প্রণব-
হাসিনার ইশারা-ইঙ্গিতে সর্বাত্মক 
ভাবে কাজ করে যেতে চেষ্টার ক�োন 
প্রকার ক্রুট ি করে নাই। যেমন প্রধান 
উপদেষ্টার অনুম�োদন ছাড়া- 
◆	মিডি য়ায় বেফাঁস কথাবার্তা বলে 

সরকারকে জনগণের কাছে দুর্বল 
হিসাবে প্রতিপন্ন করা। 

◆	গ�ো পনে অপরাপর আওয়ামী 
উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠক ও সলা-
পরামর্শ করা। 

◆	ক�ো ন প্রট�োকলের ত�োয়াক্কা না 
করে আচমকা সিইসি আজিজ 
সাহেবের বাসায় গিয়ে উপস্থিত 
হয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় সরে যেতে 
চাপ দিয়ে আসা।

শুধু কি তাই? সবশেষে মইনুদ্দিনের 
গদি দখলের রাস্থা মসৃন করতে গিয়ে 
তিনি অন্যান্য আওয়ামী উপদেষ্টা ডঃ 
আকবর আলী খান, সুলতানা কামাল 
চক্রবর্তী এবং সি এম শফি সামি-কে 
সাথে নিয়ে ইয়াজউদ্দিনের তত্বাবধায়ক 
সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে 
একয�োগে পদত্যাগ করে বসেন। 
তাইত�ো এত সব কাজের পুরষ্কার 
স্বরূপ তিনি মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন 
সেনা-সরকারে অতীব ক্ষমতাধর 
আসন দুদকের চেয়ারম্যান পদে 
নিয়�োগ পেয়ে যান। তারপর দুদকের 
গদি পেয়ে প্রথমেই তারেক জিয়া, স্ত্রী 
ডঃ জ�োবায়দা আর তাঁর বৃদ্ধ শাশুড়ির 
বিরুদ্ধে ‘জ্ঞাত আয় বহির্ভূ ত সম্পদ’ 
অর্জনের ভুয়া মামলা দিয়ে প্রনব-
হাসিনার মল-মূত্র ভক্ষক(বাহরাইনে 
রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় ডেকে এনে 
খালেদা জিয়ার নিয়�োগ দেয়া সাবেক 
সেনাপ্রধান) এই হাসান মশহুদ চ�ৌধুরী 
সর্বাত্মক ভাবে বিএনপির বিপক্ষেই 
কাজ করে গেছেন। 
[অতএব তাঁর এইসব কার্যকলাপ 
থেকে বুঝতে আর বাকী থাকে কি, 
তিনি সেনাপ্রধানের পদে থাকা কালীন 
চাকুরীর এক্সটেনশন চাইছিলেন কেন? 
আর কেনই বা বিচক্ষণ নেতা তারেক 
জিয়া ইহা জানতে পেরে ঠেকিয়ে 
দিয়েছিলেন? কেননা র-এর প্রাথমিক 
পরিকল্পনা ছিল এই হাসান মশহুদ 
চ�ৌধুরীকে দিয়েই, ‘মইনুদ্দিন স্টাইলে’ 
সামরিক ক্যু  করার। প্রিয় পাঠক, 
এই বিষয়ে বিস্তারিত বইয়ের অন্যত্র 
আল�োচনা করা হয়েছে ] 
যাহ�োক, পাশাপাশি যদি দেখি, ক্ষমতায় 
থেকে শেখ হাসিনা ম�োট ৭ (সাত) জন 
সেনাপ্রধান নিয়�োগ দিয়েছেন। যেমনঃ-
১। মুস্থাফিজুর রহমান ২। হারুনুর 
রশিদ ৩। আবদুল মুবিন ৪। 
ইকবাল করিম ৫। বেলাল হক ৬। 
আজিজ আহমেদ ও সর্বশেষ ৭। এম 
সফিউদ্দিন।
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পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে অনুপ্রবেশের অভিয�োগে 
৪০ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানিকে 
আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশ 
ও পাকিস্তানের স্বৈরশাসকের 
কারণে জীবন রক্ষায় তারা 
দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। দুই 
দেশে থাকার ক�োন�ো অবস্থা 
নেই। সাধারণ মানুষ জীবন 
নিয়ে বেঁচে থাকা এক কথায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাইত�ো 
জীবন বাজি রেখে সমুদ্র পথে 
অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছে।
আটক এক যুবক জানান, 
৪০ জন ইন্দোনেশিয়া থেকে 
ন�ৌকায় করে অবৈধভাবে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করছিলেন। 
পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশিকে 
ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ব্রুমের 
১০০ কিল�োমিটার উত্তরে বিগল 
বে এলাকার সমুদ্র সৈকতে দেখা 
যায়। বিগল বে আদিবাসী অর্থাৎ 
এব্রোজিনাল সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চল। 
তারা ল�োকালয়ে ঢুকে জনগণের কাছে পানি 
চায়। জনগণ পানি ইত্যাদি দিয়ে আপ্পায়ন করে 
জানতে চায়, কিভাবে এসেছে, ক�োথা থেকে এসেছে। 
তারপর জনগণ পুলিশ খবর দিলে পুর�ো ব্যাপারটি 
মিডিয়ার সামনে চলে আসে। অস্ট্রেলিয়ান বর্ডার 
ফ�োর্সের তথন পর্যন্ত জানাই ছিল�োনা যে, বাংলাদেশী 
ও পাকিস্তানী অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকেছে দুই দেশের ফ্যাসিস্ট 
সরকার থেকে জীবন রক্ষার্থে।
আটক একজন বলেছেন যে তারা ইন্দোনেশিয়া 
থেকে একটি ন�ৌকায় আসেন। পাঁচ দিন সেটিতে 
ছিলেন। তারপর অস্ট্রেলিয়ার একটি দূরবর্তী সৈকত 
থেকে প্রায় ৩৫ কিল�োমিটার হেঁটে এসেছেন। 
স্থানীয় জনসাধারণ আশ্চর্য হয়েছেন, কারন ওই 
এলাকায় কুমির ও সাপের প্রক�োপ থাকা সত্ত্বেও 
কিভাবে তারা হেটে পাড়ি দিল�ো এত�োটা পথ। 
ন�ৌকায় এভাবে আসার খবর রাজনৈতিক মহলে 
ব্যাপক আল�োচনার সৃষ্টি করেছে।
বির�োধী নেতা পিটার সুয�োগ পেয়েই বলেছেন, 
“এই সরকার আমাদের সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ 
হারিয়েছে।দুর্বল সরকার হলে যা হয়।” শিশু সুলভ 

এ ধরনের আচরণে 
জাতি আজ হতাশ। কেন 
এসেছে, তাদেরকে নিয়ে 
কি করতে হবে সেগুল�ো 
না বলে প্রতিপক্ষের 

ঘাড়ে চাপিয়ে দায় সারা 
গ�োছের বক্তব্য দিয়ে তিনি 

খালাস। যদিও পিটার 
ব্যক্তিগত ভাবে চরম বর্নবাদী। 

সে হয়ত�ো ভুলে গিয়েছে যে, তার 
১৪ পুরুষ এক সময় ইউর�োপ থেকে একইভাবে 
ন�ৌকায় করে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল। অস্ট্রেলিয়র 
প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বলেছেন, বির�োধী 
দলীয় নেতা এ ধরনের একটি নাজুক পরিস্থিতিতে 
ক�োন�ো পরামর্শ না দিয়ে এ ধরনের দায়িত্ত্বহীন 
বক্তব্যে জাতি আজ হতাশ।
ন�ৌকায় করে আসা ল�োকদের অফশ�োর ইমিগ্রেশন 
ডিটেনশন সেন্টার নাউরুতে পাঠান�ো হয়,সেখানে 
অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী তাদের 
ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এদিকে অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে এ নিয়ে 
ভীষণ বাক -যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যা এবিসি রেডিও 
লাইভ করে গ�োটা বিশ্ব বাসীকে শুনিয়ে দিয়েছে। 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের স্বৈরশাষক একই সুত�োয় 
গাঁথা। দুই দেশে থাকার ক�োন�ো অবস্থা নেই। 
সাধারণ মানুষ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা এক কথায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তাইত�ো জীবন বাজি রেখে 
সমুদ্র পথে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছে।

জীবন রক্ষায় অস্ট্রেলিয়ায় অনুপ্রবেশের অভিয�োগে
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ৪০জন আটক
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“There is no doubt that our antisocial 
behaviour in our family and domestic 
violence and assaults have reduced 
markedly — the statistics are very clear 
with that,” he said.
“There’s a whole lot of other indicators 
here that can clearly show that there’s 
been a reduction of harm in the 
community.”
Domestic violence calls were down 
more than 30% in the three months 
since the restrictions were brought in, 
with 390 calls for police assistance at 
domestic violence incidents from 30 
January to 27 February and a stark 
reduction in alcohol-related domestic 
and family violence incidents.
Levels of property break-ins were 
down by nearly 46% and youth 
offences were down by 36% after the 
alcohol restrictions were brought.
Prime Minister Hon. Anthony 
Albanese MP shall implement same 
law & order each and every single 
City or and suburb for the safety for 
the community. NSW government 
can start thinking very seriously to 
make our home 100% safe & secure 
by implements alcohol sales time 
restriction.

MODIFIED AS BELOW: final
It’s clear from the provided information 
that there’s a strong correlation 
between alcohol consumption and 
various forms of crime, including 
theft, assault, domestic violence, and 
disturbances. The statistics from both 
the NSW Bureau of Crime Statistics and 
Research (BOCSAR) and the Northern 
Territory Police Commissioner 
highlight the significant reduction in 
crime following the implementation of 
alcohol restrictions.
Restricting trading hours for alcohol 
sales has been shown to be an effective 
strategy in reducing alcohol-related 
harm and associated crime. The 
evidence cited, including studies from 
Australia and abroad, consistently 
demonstrates the positive impact of 
restricting trading hours on reducing 
violence and antisocial behaviour.
The immediate measures taken in 
Alice Springs, including alcohol-
free days and limited trading hours, 
have led to substantial decreases in 
crime, including a 45% reduction in 
break-ins, a 30% decrease in domestic 
violence, and a 36% decrease in youth 
disturbances. These results indicate 
the effectiveness of such measures 
in creating safer communities 
and reducing the burden on law 
enforcement agencies.
Given the success of these measures 
in Alice Springs and the evidence 
supporting the effectiveness of 
alcohol trading restrictions in reducing 
crime, there’s a strong argument for 
implementing similar measures in other 
cities and suburbs across Australia. This 
would require concerted efforts from 
both federal and state governments 

to address alcohol-related harm and 
prioritize community safety.
The issue of alcohol consumption 
and its impact on society, particularly 
in Australia, is indeed a significant 
concern. The high level of alcohol 
consumption in Australia, as noted, 
has various negative consequences for 
health, social welfare, and crime rates.
The fact that alcohol consumption 
in Australia is among the highest 
per person of all English-speaking 
countries and ranks 15th globally 
underscores the severity of the issue. 
Alcohol consumption is associated 
with a range of health problems 
including liver disease, cardiovascular 
issues, mental health disorders, and 
increased risk of accidents and injuries.
Furthermore, alcohol abuse contributes 
to various social issues such as family 
breakdowns, domestic violence, 
homelessness, and financial strain. 
Addressing alcohol-related problems 
requires a multifaceted approach that 
includes both preventive measures and 
effective intervention strategies.
It’s crucial for policymakers to 
carefully evaluate the impact of 
alcohol-related interventions, 
considering not only short-term 
changes in crime rates but also broader 
societal factors such as public health 
outcomes, community well-being, and 
economic implications. Additionally, 
comprehensive approaches that address 
underlying factors contributing to 
excessive alcohol consumption, such 
as social inequalities, cultural norms, 
and access to support services, are 
essential for creating lasting positive 
change.
Regarding alcohol sales time 
restrictions, such measures have been 
implemented in various places around 
the world with the aim of reducing 
alcohol-related harm and promoting 
public safety. These restrictions typically 
involve limiting the hours during which 
alcohol can be sold, with the intention 
of curbing excessive drinking and 
associated problems such as violence, 
accidents, and public disturbances.
If you believe such measures would 
benefit our community, it’s worth 
discussing them with local authorities 
and policymakers. They would need to 
carefully consider the potential impact 
on businesses, consumers, and social 
dynamics before implementing any 
new regulations.
MSW government need start to think 
about it, it’s worthy and beneficially 
for the entire community.  
As for Prime Minister Anthony 
Albanese MP, while he holds significant 
influence at the federal level, matters 
related to law enforcement and 
alcohol sales restrictions often fall 
under the jurisdiction of state and 
territory governments. Therefore, 
it would be more appropriate to 
address these concerns to the relevant 
state authorities, such as the New 
South Wales government, for further 
consideration and action.
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এক: ১৯৭৪ এ দুর্ভিক্ষের কবলে 
শেখ মুজিবের বাংলাদেশ 

আকাশচুম্বী শেখ মুজিবকে দেখে 
রাজপথে মানুষ আর হাত ত�োলে না- 
১৯৭৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডন 
থেকে প্রকাশিত স্টেটম্যান পত্রিকায় 
এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয় বংগবন্ধু র 
অবস্থা। এধরণের অনেকগুল�ো বিদেশি 
সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন নিয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে একটি বই “বিদেশী 
সাংবাদিকের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের 
বাংলাদেশ “। এই বইটিতে সে সময়ের 
যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সারাংশ 
তুলে ধরা হল�ো। ১৯৭৪ সালের ৩০ 
মার্চ লুই সিমনস লন্ডনের গার্ডিয়ান 
পত্রিকায় আলিমুদ্দিন সহ অনেকেরই 
পরিচয় করে দেন। তিনি শির�োনাম 
করেন যে এ একজনের কাহিনী 
নয়। তিনি তার রিপ�োর্টে আওয়ামী 
লীগের সীমাহীন দুর্নীতির কথা উল্লেখ 
করেছেন। তার রিপ�োর্টের আগ মুহুর্ত 
পর্যন্ত প্রায় ৫০ লক্ষ টনের বেশি 
খাদ্যশস্য এসেছিল�ো সাহায্য হিসেবে। 
কিন্তু এই খাদ্যের বেশিরভাগ পাচার 
হয়ে ভারতে গিয়েছে। তিনি আরও 
লিখেন যে রাজনৈতিক চাইরা রিলিফের 
গম, চাল চুরি করে কাল�োবাজারে বিক্রি 
করেছেন। রেশনের দ�োকানে গিয়ে 
কিছই পাওয়া যায়নি। বিদেশ থেকে 
খাদ্য সামগ্রী সাহায্য আসে চট্টগ্রাম 
বন্দর হয়ে জাতিসংঘের বাংলাদেশস্থ 
রিলিফ অফিসে। এরপর তদারকি 
শুরু করতেন বাংলাদেশ সরকার। 
রিপ�োর্টার আরও বলেন শেখ মুজিব 
অভ্যন্তরীণ বিলি বন্টনে বিদেশিদের 
তদারকি বরদাশত করতনা। সংবাদের 
তথ্য মতে যে পরিমাণ সাহায্য আসত�ো 
তা দিয়েই অভাব দূর হবার কথা। 
কিন্তু শুধুমাত্র কাগজে কলমে বিলি 
দেখিয়ে বেশিরভাগই চলে যেত সীমান্ত 
পাড়ি দিয়ে ভারতে। ওয়ার্নার এডাম 
১৯৭৪ এর ২০ আগষ্টে বাংলাদেশের 
দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরেন পশ্চিম 
জার্মানির ফ্রাংকফুটার এলজেমাইন 
পত্রিকায়। তার অভিয�োগ ছিল�ো যে 
ভারতের প্রতি নতজানু পররাষ্ট্রনীতির 
কারনে আওয়ামী শাসকগ�োষ্ঠী সর্বদাই 
সেবাদাস হিসেবে কাজ করেছিল�ো। 
তাই ভারত ফারাক্কা বাধ দিয়ে গংগার 
পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে 
বন্যায় ভাসিয়ে দিতে ভারতের চক্রান্ত 
নিয়ে ক�োন কথাই বলেনি! রিপ�োর্ট 
লেখার আগ পর্যন্ত প্রায় দুই বছরে 
প্রায় ৩৫০০ মিলিয়ন মার্ক সাহায্য 
পাবার পরেও বাংলাদেশের ক�োন 
উন্নতি হয়নি বিধায় বাংলাদেশকে 
বহির্বিশ্বে একটি “তলাবিহীন পিপে” 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

আওয়ামী চাটুকাররা রিলিফ মারছে 
কিন্তু মরছে বিপন্ন মানুষ! রিলিফ 
মারবেই বা না কেন? আওয়ামীলীগের 
ক্ষমতার ভিত্তিই ছিল�ো সীমাহীন দুর্নীতি। 
এভাবেই ৭৪ এর দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে 
ধরেন কার্লোস উইগম জুরিখ থেকে 
প্রকাশিত টজেস আর্জগার পত্রিকায় 
১৯৭৪ সালের ২৯ আগষ্ট। তার 
রিপ�োর্টের তথ্য ম�োতাবেক আওয়ামী 
সরকার বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতির 
অতিরঞ্জিত তথ্য দেখিয়ে বিদেশ 
থেকে সাহায্য এনেছিল�ো এবং সেই 
অর্থের বেশিরভাগ সরকারি কর্তাদের 
পকেটে গিয়েছিল�ো। তার দেয়া অনেক 
তথ্যের মধ্যে একটি হল�ো এই যে, 
বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য যে 
গুরু দুধ আসত�ো সেগুল�ো বিমানবন্দর 
থেকে খালাস হয়েই পরদিন বাজারে 
বিক্রি হত�ো। এভাবেই চলত�ো রিলিফ 
কর্মসূচি। তিনি বাংগালীর রিলিফ 
চুরি নিয়ে প্রবাদ উল্লেখ করেছেন, 
তা হচ্ছে “বাংগালীর মাথা আকাশে, 
পা ধুলায় ও হাত অন্যের পকেটে।” 

শেখ মুজিবের শাসন আমলের চিত্র 
নিয়ে ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর 
দি সানডে টাইমস পত্রিকায় জন 
স�োয়ালন লিখেছেন যে বাংলাদেশ 
দেওলিয়ার পথে। তার রিপ�োর্টে 
উল্লেখ করেছেন যে স্বাধীনতা পরিবর্তি 
প্রায় ২০০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য 
পেয়েছে বাংলাদেশ। যা প্রায় জনপ্রতি 
১০ পাউন্ডের বেশি। সেই সময় 
বাংলাদেশের মানুষের জনপ্রতি বছরে 
গড় আয় ছিল�ো ৩০ পাউন্ড। অথচ 
এই বিশাল অংকের সাহায্য পেয়েও 
বাংলাদেশ সেই সাহায্যের উপযুক্ত 
ব্যবহার করেনি। কল কারাখানা বন্ধ 
হয়ে গেছে, তা চালুর উদ্যোগ নেয়নি 
সরকার। ২ ক�োটি ৬০ লাখ শ্রমিকদের 
১/৩ বেকা, চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, 
অভাবের কারণেই বেপর�োয়া খুন 
রাহাজানি, একদিন একসাথে ৪ টি 
চালের গুদাম লুন্ঠিত হয়েছে। 

অভাবের করুন কষাঘাতে কেউ এখন 
রাজপথে শেখ মুজিবকে দেখে হাত 
ত�োলে না। জনাথন ডিম্বলবী নিউ 
স্টেটম্যান পত্রিকায় ১৯৭৪ এর ২৭ 
সেপ্টেম্বর এভাবেই তুলে ধরেছেন 
মুজিবের জনপ্রিয়তা ও তার শাসনের 
চিত্র। হায়রে মুজিব যাকে দেখে 
বাংগালী আবেগে জড়িয়ে ধরত সে 

এখন গাড়িতে জানালা বন্ধ করে চলে। 
ক্ষুধ ার্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন এত�ো 
বেড়ে গিয়েছিল�ো যে সরকারি কর্তা 
ভয়ে ছিলেন যে ক্ষুধ ার্ত জনগণ একবার 
ক্ষেপে গেলে রক্ষা নেই। অন্যদিকে 
সরকারি কর্তা বা আওয়ামী লীগের 
নেতারা ঢাকার ইন্টার কন্টিনেন্টাল 
হ�োটেলে মদের পেয়ালা নিয়ে ঠিকই 
আমত ফুর্তিতে ব্যস্ত ছিল�ো। এই ছিল�ো 
ক্ষুধ ার্ত জনগণের প্রতি আওয়ামী 
ভাল�োবাসার চিত্র। এরাই ছিল�ো 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীরবাহিনী 
যারা গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তানকে 
হারিয়েছে। এরাই আজ রাজনৈতিক 
দালালী করে ধনাঢ্য জীবন যাপন 
করছে। অহরহ সরকারি কর্মচারীদের 
ভয় দেখাচ্ছে। এরাই ছিল�ো আওয়ামী 
লীগের বাছাই করা প�োষ্য। এই 
রিপ�োর্টে হারুন কিসিঞ্জার এর একটি 
কথা উল্লেখ করেছেন “বাংলাদেশ 
একটা আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি”।
জেকুইস লেসলী লন্ডন গার্ডিয়ান 
পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ২ অক্টোবর 
লিখেছেন যে সবচেয়ে প্রান্তিক 
জনগ�োষ্ঠী বেশী অনাহারক্লিষ্ট। তাদের 
চেহারা হাড্ডিসার, ক্ষুধ ায় শিশুদের 
পেট গর্তে ঢ�োকান�ো। এদিকে 
বাংলাদেশের আমলারা দুর্ভিক্ষের জন্য 
বন্যাকে দায়ী করেন কিন্তু বিদেশি 

পর্যবেক্ষকদের মতে বন্যা নয় দুর্ভিক্ষের 
জন্য সরকার দায়ী। সরকারের 
ব্যর্থতা দায়ী। দুর্ভিক্ষের কারন বন্যা 
তত�োটা নয়, যতটা মজুদদারী ও 
চ�োরাচালানের ফল। চালের অভাব 
মেটাতে আমদানি করা হত�ো কিন্তু 
সেই চালের সবই রেশন প্রথা চালু 
রাখতেই ফুরিয়ে যায়। রেশনের 
খাদ্যসামগ্রীর মাত্র ১% রিলিফের জন্য 
দেয়া হত�ো। এরকম একটা ভয়াবহ 
অবস্থায় গ্রামের জনগণ শহরে এসে 
ভিক্ষাবত্তির সঙ্গে জড়িত হয়েছিল। 
কিন্তু সরকার রাজপথ ভিক্ষু কমুক্ত 
রাখতে বদ্ধ পরিকর। বন্দুকের ভয় 
দেখিয়ে ক্ষুধ ার্ত ভিক্ষু কগুল�োকে 
নিয়ে যাওয়া হত�ো ক্যাম্পে। সেখানে 
সারাদিন ২/১ টুকর�ো রুটি খেতে 
দেয়া হত�ো। ক্যাম্পে একবার ঢুকলে 
আর বের হতে পারত�ো না কেউ। 
যে দেশে ক্ষুধ ার্ত মানুষকে ক্যাম্পে 
নিয়ে খাঁচাবন্দি করে রাখা হয় সে 
আবার কেমন স্বাধীন দেশ। এভাবেই 
শেখ মুজিবের শাসন আমলের চিত্র 
তুলে ধরেন ড্যানিয়েল সাদারল্যান্ড 
ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকায় 
১৯৭৪ সালের ১৮ অক্টোবর। 

স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রামগুল�ো খাঁ 
খাঁ করছে, কাজ নেই, খাবার নেই। 

বাজারে চালের দাম অনেক চড়া! 
১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহে চালের মন ছিল�ো ৪০০ 
টাকা যা স্বাধীনতার আগের দামের ১০ 
গুন। দুর্দশার এই চিত্র তুলে ধরেন 
লরেন্স লিফসুলজ ১৯৭৪ সালের ২৫ 
অক্টোবর হংকং থেকে প্রকাশিত ফার 
ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ এ। ১৯৭৪ 
সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে যাবার 
প্রাক্কালে শেখ মুজিব প্রতিটি ইউনিয়নে 
একটি করে ৪৩০০ লংগরখানা 
চালুর ঘ�োষণা দেন। এজন্য প্রতিটি 
ইউনিয়নের জন্য র�োজ বরাদ্দ ছিল�ো 
মাত্র দুই মন আটা, যা দিয়ে এক 
হাজার ল�োকের দৈনিক একটি রুটির 
জন্যও যথেষ্ট ছিল�ো না। এছাড়া চুরি 
ত�ো ছিল�োই। লংগরখানার বিররন 
দিয়েছেন কস্তুরি রংগন ১৯৭৪ সালের 
১৩ নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস এ। তার 
বর্ননা অনুযায়ী লংগরখানায় প্রতিটি 
কেন্দ্রে প্রতিদিন যে ১০০০ বা তার 
চেয়ে আর�ো বেশি ল�োকজন আসত�ো 
তাদেরকে দেয়া হত�ো মাত্র একটি 
করে রুটি অথবা চাল-ডাল মিশ্রিত ৪ 
আউন্স (১ আউন্স = ২৮ গ্রাম) খিচুড়ি। 
ক�োন�ো ক�োন�ো লংগরখানায় শুধুমাত্র 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া বিস্কুট  দেয়া 
হত�ো। এই ছিল�ো লংগরখানার চিত্র। 
লঙ্গরখানার এরকম চিত্র আমি নিজেও 
তৎকালীন বয়স্কদের মুখে শুনেছি। 
তাদের বর্ণনা ম�োতে, “ লংগরখানায় 
দেয়া হত�ো খিচুড়ি। সেই খিচুড়ি 
দেয়া হত�ো বালিতি ভরে। খিচুড়ির 
পরিমাণ বেশি ছিল�ো না। বালতিতে 
খিচুড়ি নেয়ার কারন ছিল�ো খিচুড়ির 
পানির পরিমানের কারনে। সামান্য 
কিছ চাল, ডাল, কয়েকটি সীম আর 
ডেসকি ভর্তি পানি! তেল মসলা 
পিয়াজ নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, 
লংগরখানার ভলান্টিয়ার আওয়ামী 
সমর্থকেরা বেনসন সিগারেট ফুকতেন 
আর ক্ষুধ ার্ত মানুষকে লাইনে দাড় 
করাতেন। লংগরখানায় পিয়াজ, তেল, 
মসলা ব্যবহার না করে সেগুল�ো চুরি 
করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন 
এসব আওয়ামী বেনসন ফুকাররা! 
এইরকম ঘটনা যে সত্য ছিল�ো তার 
প্রমান মিলে স্বয়ং শেখ মুজিবের 
বক্তব্যেই। যেমন আমি বিদেশ থেকে 
ভিক্ষা কইরা আনি আর এই চাটার 
দলেরা সব চাইটা খায়! পাকিস্তান সব 
কিছই নিয়া গেছে, শুধু চ�োর গুল�োকে 
থুইয়া গেছে! এছাড়াও কম্বল নিয়ে 
শেখ মুজিবের বক্তব্য, চ�োরের খনি 
ইত্যাদি সব বক্তব্যই সবাই জানেন।” 
মুজিব দু:শাসনের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের 
মৃত্যু  পদযাত্রী বনি আদমরাই জানে 
লংগরখানার আসল কথা। লংগরখানা 
নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন পিটার 
গ্রেসটন, লন্ডন গার্ডিয়ান পত্রিকায় 
১৯৭৪ এর ৩০ অক্টোবর। তার 
রিপ�োর্ট ম�োতাবেক বাংলাদেশের 
ঝুলিতে মারাত্মক ফুট�ো আছে, যত 
সাহায্য দেয়া হ�োক না কেন, দুর্নীতি, 
আলসেমী ও সরকারি আমলাদের 
আত্নঅহমিকায় অপচয় হবে। বেশি 
দেয়া মানেই ল�োকসান। 

এদিকে মহা মনন্তরে কবলিত 
এই বাংলাদেশকে বাচাতে এগিয়ে 
এসেছিল�ো বিশ্ববাসী। কিন্তু সাহায্য যা 
আসত�ো তা মুজিবের “চাটার দল” শেষ 
করে দিত�ো। স্টান কার্টার “ডেইলি 
নিউজ” পত্রিকায় এভাবেই মুজিবের 
শাসন আমলের বর্ননা দিয়েছেন ১৯৭৪ 
সালের ১ নভেম্বর। তার রিপ�োর্টে 
সে উল্লেখ করেছেন যে শেখ মুজিব 
হয়ত�ো ঘুষ গ্রহণ করতেন না কিন্তু 
বেগম মুজিব ঘুষ গ্রহণ করতেন বলে 
গুজব আছে। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ 
খেতেন তা নিশ্চিত। 
� ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দরু্ভিক্ষের ৫০ বছর পূর্তি কি আসন্ন
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৮-এর পৃষ্ঠার পর

আর ঘুষের বিনিময়ে চ�োরাচালান হয়ে 
চাল পাচার হয়ে যেত�ো ভারতে। কিন্তু 
শেখ মুজিব বরাবরই দ�োষ অন্যের 
উপর চাপাতে চেষ্টা করলেও তিনি 
এবং তার সাংগরাই দুর্ভিক্ষের জন্য 
দায়ী। এইভাবেই বলেছেন এইচ ডি 
এস গ্রীনওয়ে ওয়াশিংটন প�োস্ট এ 
১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর। অন্যদিকে 
মুজিবের দু:শাসনের রক্তচক্ষু  উপেক্ষা 
করে অনেকেই বলেছিলেন যে 
দুর্ভিক্ষের জন্য একমাত্র শেখ মুজিবের 
রাজনীতি। এ ভাবেই রিপ�োর্ট উল্লেখ 
করেছেন মার্টিন ডেভিডসন ফার 
ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ তে ১৯৭৪ 
এর ৮ নভেম্বর। যদিও সরকার পুর�ো 
সমস্যার জন্য অকাল বন্যাকে দায়ী করে 
চলেছিলেন আসলে দুর্ভিক্ষের কারন 
ছিল�ো মনুষ্যসৃষ্ট, মানুষের অসাধুতা, 
খাদ্য পাচার, আওয়ামী সাংগদের 
দুর্নীতি। শেখ মুজিব বাংগালীকে যে 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিছিলেন তা তিন 
বছরের মধ্যেই নিরর্থক হয়েছিল�ো। 
এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন 
নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বার্নার্ড 
ওয়েনরাব ১৯৭৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর। 
তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বাধীনতার 
তিন বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতি 
দেওলিয়া হয়েছিল�ো। দুর্নীতিতে দেশ 
ভরপুর হয়েছিল�ো। সাহায্যের ৭ 
টি বেবি ফুডের ১ টি এবং ১৩ টি 
কম্বলের ১ টি গরীবদের কাছে যেত�ো। 
এসবের জন্য বাংলাদেশের রেডক্রস 
চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের ঢাকা 
নগরীর চেয়ারম্যান গাজী গ�োলাম 
ম�োস্তফা, শেখ মুজিবের পরিবারের 
বিরুদ্ধে অভিয�োগ শ�োনা যেত বেশী। 
শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মনি 
একটি ঔষধ ক�োম্পানি দখল করে 
রেখেছিল�ো। ক�োম্পানির মালিক ভারত 
থেকে ফিরে এসে সেই ক�োম্পানি চালু 
করতে চাইলে শেখ মনি ৩০ হাজার 
ডলার দাবী করেছিল�ো। এভাবেই 
দুর্নীতির খেসারত দিতে গিয়ে দেশে 
দেখা যায় দুর্ভিক্ষ। এই দুর্নীতির মুল 
হ�োতা শেখ মুজিবকেই দায়ী করে 
১৯৭৫ সালের ৬ জানুয়ারী লন্ডনের 
ডেইলী টেলিগ্রাফে লিখেছিলেন পিটার 
গীল। তার মতে সেই মুহুর্তে শেখ 
মুজিব বাংলাদেশের জন্য একটি বড় 
ব�োঝা হিসেবে পরিচয় পেয়েছিল�ো। 
তবে শেখ মুজিব সরাসরি দুর্নীতি 
করেছেন বা অর্থ আত্নসাত করেছেন 
কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু এন্থনি 
মাসকারেনহাস এর রচিত “লিগ্যাসি 
অব ব্লাড” বইয়ের বাংলা ভার্শন 
“বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ” এ বইয়ে 
পড়েছি তা হল�ো যে শেখ মুজিবের 
ছেলে শেখ জামালকে স্যান্ডহার্স্টের 
মিলিটারি একাডেমীতে পড়াতে 
সরকারি অর্থ খরচ করে বিশেষ 
ব্যবস্থায় অর্থ মন্ত্রনালয়ের অজ্ঞাতে 
গ�োপন আর্মি চ্যানেলে ৬০০০ পাউন্ড 
পাঠান�ো হয়েছিল�ো। যাহ�োক তিনি 
দুর্নীতি করুক কিংবা না করুক, তিনি 
দুর্নীতি থামাতে পারেনি। উপরুন্ত 
তিনি জরুরী অবস্থা জারি করেন। 
ঢাকাকে পরিছন্ন রাখতে প্রায় ঢাকার 
৫০ হাজার বস্তিবাসীকে পুলিশ আটক 
করে ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। এই 
রকম বন্দী শিবিরের কথাই উল্লেখ 
করেছেন জেকুইস লেসলি, লন্ডন 
গার্ডিয়ান পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের 
১৮ ফেব্রুয়ারিতে। ক্ষুধ ার মুর্ত প্রতিক 
ছিল�ো এই বন্দী শিবির গুল�ো। ১৯৭৫ 
সালের ২৯ জানুয়ারী প্রকাশিত 
কানসাস টাইমসে জুলিও শেরার 
বর্ননা মতে এসব ক্যাম্পে ক্ষুধ ার্ত 
মানুষকে আটকে পাহারায় ছিল�ো সশস্ত্র 
সৈন্য। এসব ক্যাম্পের বর্ননা থেকেই 
দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে 

বিশ্ববাসীর কাছে। দুর্ভিক্ষে অগনিত 
ল�োক মারা যায়। সরকারি হিসেব 
অনুযায়ী ২৭ হাজার কিন্তু বেসরকারি 
হিসেব অনুযায়ী ৩ লাখের মত�ো। এই 
পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন জু গেন্ডলম্যান 
শিকাগ�ো ডেইলী নিউজ পত্রিকায় 
১৯৭৫ এর ২৬ মার্চ সংখায়। 
এরকম অসংখ্য খবরের উদ্ধৃ ত করে 
প্রকাশ করা হয়েছে বইটিতে, যা এই 
স্বল্প লেখায় অসম্ভব। তবে সারবস্তু 
হল�ো ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের মুল কারণ 
সমুহ হচ্ছে: ১) আওয়ামী সরকারের 
সীমাহীন দুর্নীতি। ২) প্রশাসনের 
অব্যবস্থাপনা, ৩) আওয়ামী লীগের 
চাটুকারদের প্রতি শেখ মুজিবের 
অন্ধ ভাল�োবাসা, ৪) ভারতের প্রতি 
নতজানু পররাষ্ট্র নীতি, ৫) অর্থল�োভী 
আওয়ামীলীগারদের দ্বারা ভারতে খাদ্য 
পাচার, ৬) আওয়ামী চাটার দলের 
রিলিফ চুরি ইত্যাদি। বিপর্যয়ের এই 
মুহুর্তে শেখ ব্যর্থ গালাগালি করেই 
ক্ষ্যান্ত ছিলেন। সংকট কাটাতে যথাযথ 
চেষ্টা না করে ক্ষমতার মছনদ টিকে 
রাখতে তৈরী করেছিলেন একদলীয় 
শাসনের, তার নাম বাকশাল। ৭৪ 
এ শুধু যে আওয়ামী চাটার দলের 
সীমাহীন দুর্নীতির কবলে জাতি 
নিস্পেসিত ছিল�ো তাই নয়। উপরন্তু 
ভারত নির্ভর নতজানু পররাষ্ট্র নীতি 
ছিল�ো অনেকটা দায়ী। স্বাধীনতা যুদ্ধে 
ভারত কেন সহায়তা করেছে সে 
বিষয়ে আজ লিখছিনা। শুধু এতটুকু 
বলছি ভারত কিন্তু শুধুমাত্র বন্ধু  
হিসেবে সাহায্য করেনি! তাদেরও 
অনেক স্বার্থ জড়িত ছিল�ো। তবুও বলা 
যায়, ভারতের সহায়তা ছিল�ো অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলে নতুন এক দেশ 
থেকে রাশি রাশি খাবার পাচার করা 
হয়েছে ভারতে এটা মেনে নেয়া কি 
যায়। রিলিফের খাদ্য সামগ্রী পাচার 
করা হয়েছে ভারতে। তদুপরি অর্মত্য 
সেন তার বই “ফেমিন পভার্টি” তেও 
উল্লেখ করেছেন যে দুর্ভিক্ষ কবলিত 
এই বাংলাদেশ থেকে তখনও প্রচুর 
খাদ্য দ্রব্য ভারতে চলে গিয়েছে। এ 
যেন নিজ দেশের জনগণকে অভুক্ত 
রেখে ভারতকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়ছিল�ো 
ততকালীন আওয়ামী সরকার! 

দুই: ২০২৪ এর সম্ভাব্য মনন্তরে 
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ 

২০২৪ এর ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের 
আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন 
যে বিএনপি ও আমেরিকা মিলে মার্চ 
নাগাদ দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটাবে। আসলে 
একটি দেশে দুর্ভিক্ষ মাত্র ১/২ 
মাসে হয়না। বছর বা যুগ ধরে চলা 
অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনায় হয় দুর্ভিক্ষ। 
সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলের 
রিপ�োর্ট দেখলাম যে বাংলাদেশে নিম্ন 
বা মধ্যবিত্তরা বাজারের গিয়ে মাছের 
কাটা, ফাটা ডিম, মুরগীর পা কিনছে 
প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে। অথবা 
বলা যায় মাছের কাটা কিনে সেটা 
দিয়ে তারা সবজি ভাজি করে ক�োন 
রকমে মাছের গন্ধ দিয়ে সবজি খেয়ে 
“দুধের স্বাদ ঘ�োলে মেটান�োর” চেষ্টা 
মাত্র। আর সেই সবজিও সস্তা তা কিন্তু 
নয়! এখন বর্তমান বাজারে গিয়ে কি 
দেখা যায়? দ্রব্য মুল্যের দাম সাধারণ 
মানুষের হাতের নাগালের বাইরে। বাদ 
দিলাম মাছ মাংসের কথা। সাধারণ 
খেটে খাওয়া দরিদ্র শ্রেনীর ল�োকেদের 
শেষ আশ্রয় হচ্ছে গ�োল আলু, ডিম, 
কাচা মরিচ, একটু লবণ। আলু হচ্ছে 
গরীবের সবজি, আর ডিম হচ্ছে 

গরীবের প্রোটিন। কিছ না পেলেও ২ 
টা আলু সিদ্ধ করে, একটু লবন কাচা 
মরিচ, লবণ কচলিয়ে ভর্তা করে পেট 
ভরে একটু ভাত খেয়ে কাজে নেমে 
যান সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী 
হত দরিদ্র মানুষ। কিন্তু সেটাও এখন 
আয়ত্ত্বের বাইরে! উদাহরণ স্বরূপ 
কয়েকদিন আগে মিরপুরে গার্মেন্টস 
শ্রমিকরা আন্দোলন করেছেন তাদের 
মুজুরী বৃদ্ধির জন্য। তাদের বর্তমান 
মুজুরী প্রায় মাসে ৮ হাজার টাকা। দিনে 
৩০০ টাকার চেয়ে কম। এই টাকায় 
৪/৫ জনের একটি পরিবারের দৈনিক 
২/৩ কেজি চাল, ৫/৬ টা গ�োলআলু, 
৫০ গ্রাম কাচা মরিচ, ১০০ গ্রাম লবন, 
ইত্যাদি কেনাই সম্ভব নয়। তার উপর 
ঢাকায় বাসা ভাড়া, সন্তানদের অন্যান্য 
খরচ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি হবে কি 
করে? অথচ আমরা দেখলাম মালিক 
পক্ষ দিতে চায় মাসে ১০ হাজার টাকা 
বেতন। এই পর্যায়ে বিক্ষোভ দমনে 
পুলিশ সদস্যের গুলিতে মারা গেছেন 
গার্মেন্টস শ্রমিক! এখানে উল্লেখ্য 
যে এই গার্মেন্টস রপ্তানির মাধ্যমেই 
বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি 
বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। অথচ যারা 
এই শিল্পের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে 
তাদের নেই নুন্যতম একটি জীবন। 
ওরা চাইলেন একটু ভর্তা, ভাত খেয়ে 
বাচতে আর পুলিশ করল গুলি! এছাড়া 
সরকারি দলের সমর্থক বন্ধু ক হাতে 
গার্মেন্টস পাহারায়। এসব শ্রমিকরা 
যেন সরকারি দলের সমর্থকদের কাছে 
আবর্জনা! ক্ষোভে ব্যথায় গার্মেন্টস 
শ্রমিকরা বলেছেন বেতন বাড়িয়ে 
দিতে হবেনা জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে 
দেন। আর কিছদিন পরে হয়ত�ো 
এরাই বলবে হয় মুজুরী বাড়ান না হয় 
গুলি করেন! 

বয়স্কদের মুখে শুনেছি ৭৪ এ মানুষ 
যা পেত তাই খেয়ে জীবন বাচান�োর 
চেস্টা করেছিল�ো। কিন্তু কিছ খেতে 
তেল, পিয়াজ, মরিচ না থাক লবন 
ছাড়া ব�োধহয় বিশ্বের কেউ খাবার 
খেতে পারেনা। সেই লবণও নাকি 
মিলেনি ৭৪ এ। মানুষ লবণের খালি 
বস্তা পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি 
দিয়ে খাবার মেখে খেয়েছিলেন। ঠিক 
বর্তমান এই বাস্তবতায় দেখি মানুষ 
যখন পিয়াজ, মরিচ, তেল ইত্যাদি 
কিনতে হিমশিম খায় তখন প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা মাঝে মধ্যে তেল ছাড়া 
রান্না, পিয়াজ ছাড়া রান্না, বেগুন ছাড়া 
বেগুনি, মরিচ সংরক্ষণের পদ্ধতি 
ইত্যাদি হাস্যকর রেসিপি দিয়েই 
চলেছেন। সম্প্রতি সপ্তাহ খানেকের 
মধ্যে তিনি মুরগী ডিম দেয়ার একটি 
গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। কারণ 
ডিমের বাজার মুল্য সাধারণ মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তাই বাজারে 
ডিমের য�োগান, চাহিদা ও মুল্য 
বুঝাতে গিয়ে উনি বলেছেন যে মুরগী 
বর্ষাকালে ডিম পাড়ে কম। অর্থাৎ বর্ষা 
শেষ হলেই ডিমে আবার ভড়ে যাবে 
দেশ! বিশ্বে এত নামী দামি প�োল্ট্রি 
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এমন একটি 
বিষয় প্রমান করতে পেরেছে কিনা 
জানিনা। তবে শেখ হাসিনা পেরেছেন। 
এটা কি উনার য�োগ্যতা নাকি মশকারা 
এটা আমার ধারনার বাইরে! 

জনগনকে নিয়ে মশকরা করার একটি 
ঊদাহরন দেই। এভাবেই একের পর 
এক, মেগাপ্রকল্পের মেগা দুর্নীতির মধ্য 
দিয়েও দেশকে কসমেটিক উন্নয়ন 

দিয়ে সাজিয়ে ত�োলে শেখ হাসিনা। 
আর সেই কসমেটিক উন্নয়নের সুবাসে 
জনগণের কথা একেবারেই ভুলে 
যায়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের ১/৪ 
ভাগ বন্যায় ভাসছিল�ো বন্যায়, পর্যাপ্ত 
সাহায্য না দিয়েই পদ্মা সেতু উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে শতশত ক�োটি টাকা 
খরচ করে, ভারতের নাচলেওয়ালিকে 
ভাড়া করে শত ক�োটি পদ্মার পানিতে 
টুস করে ফেলে দেয়। খুবই জমকাল�ো 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে চার জেলার 
ডিসিদের নামে প্রায় ৫ ক�োটি টাকা 
বরাদ্দ দিয়েছে সরকার, বরাদ্দকৃত 
জেলা গুল�ো হচ্ছে, ঢাকা জেলার জন্য 
১ ক�োটি ৫০ লাখ টাকা, মুন্সিগঞ্জ 
জেলার জন্য ১ ক�োটি ৩৯ লাখ টাকা, 
মাদারীপুর জেলার জন্য ১ ক�োটি ৩৯ 
লাখ টাকা এবং শরীয়তপুর জেলার 
জন্য ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া 
হয়েছে (সূত্রঃ পদ্মা সেতুর উদ্বোধন 
কাল চার জেলার উদযাপন ব্যয় ৫ 
ক�োটি টাকা, ইনকিলাব, ২৪ জুন 
২০২২)। এছাড়া ৬০ জেলায় উদযাপন 
ব্যয় কত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেই 
হিসেব সেতু বিভাগ থেকে সেটি বলা 
হয়নি (ইনকিলাব, ২৪ জুন ২০২২)। 
অন্যদিকে, সিলেট ও সুনামগঞ্জের 
বন্যাকবলিত ৪৪ লাখ মানুষের জন্য 
বরাদ্দ হয়েছে ২ ক�োটি ৯৫ লাখ টাকা, 
১ হাজার ৯৫২ টন চাল ও প্রায় ৩০ 
হাজার প্যাকেট শুকন�ো খাবার, যা 
পর্যাল�োচনা করলে দেখা যায়, জনপ্রতি 
বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ৬ টাকা 
৫৫ পয়সা ও ৪৪০ গ্রাম চাল (সূত্রঃ 
জনপ্রতি সরকারি বরাদ্দ ৬ টাকা ৫৫ 
পয়সা, চাল আধা কেজিরও কম, দি 
ডেইলি স্টার ২২ জুন, ২০২২)। 

এখন বর্তমান আরেকটি উদাহরণে 
আসি। হাজার�ো সংকটে জনগনকে 
রেখে প্রতিনিয়ত সরকারি অর্থ ব্যয় 
করা হচ্ছে বিভিন্ন বন্দনায়, যার ক�োন 
দায় দায়িত্ব নেই। মুজিব বর্ষ (১৭ 
মার্চ ২০২০- ২৬ মার্চ ২০২১) পালনে 
বরাদ্দ ছিল�ো ৫১২ ক�োটি টাকা, এবং 
২০১৯- ২০ অর্থ বছরে ছিল�ো ১০০ 
ক�োটি টাকা (সূত্রঃ মুজিববর্ষ পালনে 
সরকারি বরাদ্দ ১০০ ক�োটি টাকা, 
ডয়েচে ভেলে, ১৭ জানুয়ারি ২০২০)। 
শত শত ক�োটি টাকা খরচ করে 
সারাদেশের আনাচেকানাচে শেখ 
মুজিবের ভাস্কর্য নির্মাণ শুরু করে 
(সূত্রঃ মুজিব ভাস্কর্য: বিতর্কের মুখে 
কাজ বন্ধ থাকা ধ�োলাইপাড়ের এই 
প্রকল্পটির খবর কী? বিবিসি বাংলা, ২৫ 
মার্চ ২০২২)। এসব অনেক ভাস্কর্যে 
শুধুমাত্র নিম্নমানের কাজ করেই খরচ 
করা হয়েছে দেশের অর্থ। পদ্মা সেতু 
পার হয়ে ঢাকায় আসার অভিমুখে 
শেখ মুজিবের ভাস্কর্য নির্মানের খরচ ৯ 
ক�োটি টাকা (বঙ্গবন্ধু র স্মৃতি ধরে দেশে 
ভাস্কর্য শিল্পে ‘জাগরণ’ বিডিনিউজ 
ট�োয়েন্টিফ�োর ডটকম, ১৫ আগষ্ট 
২০২৩)।  স্বাধীনতার ৫০ বছর পুর্তি 
পালনের নিমিত্তে ভারতের ম�োদিকে 
নিয়ে আসে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে 
ক�োটি ক�োটি টাকা খরচ করে (সূত্রঃ 
৫০ কর্মসূচিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী 
উদযাপন, ব্যয় ২৬০ ক�োটি, ঢাকা 
প�োষ্ট,২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১)। ক�োভিড 
মহামারীতে সারা বিশ্ব অস্থির। জীবন 
যাপন বিপন্ন। সারাবিশ্বেই একটি 
দুর্যোগ। বাংলাদেশেও একের পর 
এক লক ডাউন। পাশাপাশি লক 
ডাউন দিয়ে বির�োধী দলের আন্দোলন 
দমনের চেষ্টা। জনগণ যখন টিকার 

জন্য হাহাকার তখন ভারত থেকে টিকা 
আনার নিমিত্তে ৬০০ ক�োটি টাকা গচ্চা 
দেয়। এরপর চার্টার্ড প্লেনে বিশাল 
সফল সংগী নিয়ে ফিনল্যান্ড ব্যক্তিগত 
সফর হয়ে জাতিসংঘ অধিবেশনে 
য�োগ দেয় (সূত্রঃ যুক্তরাষ্ট্রের পথে 
প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যান্ডে, জনকন্ঠ, ১৮ 
সেপ্টেম্বর ২০২১; মহামারী শুরুর 
পর প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছেন 
প্রধানমন্ত্রী, জনকণ্ঠ, ১৬ সেপ্টেম্বর 
২০২১; জাতিসংঘ অধিবেশনে য�োগ 
দিতে নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী, 
দি ডেইলি স্টার, ২০ সেপ্টেম্বর, 
২০২১ )। ফিনল্যান্ডে গিয়ে বিমানকে 
শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়�োজনে ২ দিন 
এয়ারপ�োর্ট পার্কিং ফি দিয়ে বসিইয়ে 
রাখে। পুরু জাতিকে কর�োনার সংকটে 
রেখে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে এমন 
একটি বিশাল বহরের ভ্রমনসঙ্গী নিয়ে 
এরকম একটি যাত্রা তখন অনেক 
সমাল�োচনা সৃষ্টি হয়। নিউইয়র্ক 
থেকে শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে 
বলেছিলেন দীর্ঘদিন কর�োনার কারনে 
ট্রাভেলস বন্ধ থাকায় পাইলটরা বসে 
ছিল�ো, তাই নিউইয়র্ক - এর এই 
বিমান যাত্রায় পাইলটদের প্রাক্টিস 
হল�ো। জাতির এত রিজার্ভের ডলার 
খরচ করে কর�োনা সংক্টকালীন মুহুর্তে 
এ ধরনের কথা সত্যিই জাতির সাথে 
মশকরা। উল্লেখ্য অপ্রমানিত সুত্রের 
খবরে তখন স�োস্যাল মিডিয়ায় চাউর 
হয়যে শেখ হাসিনা ফিনল্যান্ডে প্রায় 
২৭ টি লাগেজ ভর্তি করে কিছ নিয়ে 
গেছেন এবং সেখানে তার ব�োনপ�ো 
ববির কাছে রেখে এসেছেন। ঠিক শেখ 
হাসিনার ভ্রমনের ঐ মুহুর্তে ইউনিয়ন 
ব্যাংকের ভল্ট থেকে বিপুল অর্থ চুরি 
হয়ে যায় (সূত্রঃ ইউনিয়ন ব্যাংকের 
ভল্টে টাকার হিসাব মিলছে না, 
প্রথম আল�ো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১)। 
বিদেশে থাকা অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর 
সফরের লাগেজ এবং টাকা চুরির 
একটি মিল খঁুজে সমাল�োচনা করেন। 
তবে শেখ হাসিনার সমাল�োচনা বা 
তার বিরুদ্ধে অভিয�োগ দেয়ার মত�ো 
সাহস বাংলাদেশে ক�োন গনমাধ্যমের 
বা ব্যক্তির নেই। উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের 
পর শেখ হাসিনার বাবা শেখ মুজিব 
সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভঙ্গুর অর্থনীতির 
মধ্যেও চাটার্ড প্লেন নিয়ে জাতিসঙ্গের 
অধিবেশনে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ৭ 
দিন বিমানকে পার্কিং এ রেখে ফি 
দিয়েছেন। 

এছাড়াও কর�োনার এসময় রিলিফ 
চুরির আওয়ামী নেতাদের মহ�োৎসব। 
রিলিফ বা টিসিবির সয়াবিন তেলের 
ব�োতল পাওয়া যায় আওয়ামী নেতাদের 
বাসার বক্স খাটের নীচে। স্তরে স্তরে 
সাজান�ো। আওয়ামী চাটারদের 
গ�োডাউনে রিলিফের চালের বস্তার 
স্তুপ। ল�োকজন সামাজিক মাধ্যমে ট্রল 
করে এরা কাফনের কাপড় পর্যন্তও 
চুরি করবে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। 
অন্যদিকে, কর�োনার সময় ৬৫ দিন 
লকডাউন দেয়ার পর এক সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিল�ো যে, ১.৫ ক�োটি 
পরিবার বা ৭.৫ ক�োটি ল�োকের মধ্যে 
বিতরণ করেছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৭৮১ 
মেট্রিক টন চাল (সুত্রঃ প্রায় দেড় ক�োটি 
পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে সরকার, 
ইত্তেফাক, ১২ জুন ২০২০)। যদিও 
আওয়ামী চাটারদের রিলিফ চুরির উল্লাস 
জাতি দেখেছে (সূত্রঃকর�োনাভাইরাস: 
মহামারি হয়ত�ো একদিন যাবে, কিন্তু 
বাংলাদেশে দুর্নীতির ভাইরাস ক�োন 
ওষুধে দূর হবে? বিবিসি, ২৩ এপ্রিল 
২০২০;কর�োনার ত্রাণ চুরি সমাচার, 
যুগান্তর, ১৮ এপ্রিল ২০২০, ডয়েসে 
ভেলে,কর�োনার চাল চুরি, ১৩ এপ্রিল 
২০২০)।
� ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দরু্ভিক্ষের ৫০ বছর পূর্তি কি আসন্ন
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৯-এর পৃষ্ঠার পর
�
যদি মনেকরি ক�োন দুর্নীতি হয়নি, তবে 
৬৫ দিনে জনপ্রতি বরাদ্দকৃত চালের 
পরিমাণ হয় মাত্র ২ কেজি ৩০০ গ্রাম। 
অর্থাৎ প্রতিদিন একজন মানুষের জন্য 
বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ৩৫ গ্রাম। 
একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ৩৫ গ্রাম চাল 
তিন বেলা খেলে প্রতিবেলায় চালের 
পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১২ গ্রাম। অথচ 
কর�োনার এই সংকট পরিস্থিতিতে ৫ 
তলা ভবনের মালিক আওয়ামীলীগ 
নেতাও পেয়েছেন ও এম এস এর 
চাল (সূত্রঃ ত্রাণের খাদ্য সহায়তা 
কর্মসূচিতে নানা অনিয়ম, গরিবের চাল 
খাচ্ছে প্রভাবশালীরা, যুগান্তর, ১৪ মে 
২০২০)। পুর্বের ঐ একই প্রেস বিজ্ঞপ্তি 
অনুসারে, সাড়ে ১৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে 
৬৫ দিন ব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে 
২৭ ক�োটি ১৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, 
দুর্নীতি না হলে জনপ্রতি ৬৫ দিনে 
মাত্র ১৯৩ টাকা। আর সহজে বললে 
দাঁড়ায় ২ টাকা ৯৬ পয়সা। এই টাকা 
দিয়ে তেল, লবণ, কাঁচামরিচ, তরকারী 
ইত্যাদি কিনতে পারবে কেউ? 
অন্যদিকে, কর�োনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি 
ও সংকটের সময় গ্রামীণ সড়ক আর 
কালভার্ট নির্মাণের নামে এমপিদের 
দেয়া হয়েছে মাথাপিছ ২০ ক�োটি টাকা 
(সূত্রঃ ইত্তেফাক, মহামারির মধ্যেও ২০ 
ক�োটি টাকা পাচ্ছেন সংসদ সদস্যরা, 
২১ জুন ২০২০)। উল্লেখ্যযে, কর�োনার 
সাহায্যের জন্য আওয়ামীলীগের ত্রান 
কমিটি করা হয়েছিল�ো যাদের ভুমিকা 
ছিল�ো প্রশ্নকর (সূত্রঃ আওয়ামী 
লীগের ত্রাণ কমিটি যেন প্রশাসনের 
উপর খবরদারি না করে: টিআইবি, 
বিডিনিউজ২৪ডটকম, ১৮ এপ্রিল 
২০২০)। 
সেই ভয়াল ১৯৭৪ এ রিলিফের 
কম্বল দিয়ে অনেক নেতারাই মুজিব 
ক�োট বানিয়েছেন। তাই সাধারন 
জনগণ বলত “কম্বল কেটে মুজিব 
ক�োট, আর দিবনা ন�ৌকায় ভ�োট। 
“এখন অবশ্য এটা বলার সুয�োগ 
নেই। কারন বর্তমানে কে ভ�োট দিল�ো 
আর না দিল�ো তাতে কি আসে যায়! 
ভ�োট ত�ো আগেই ব্যালটে কেটে নেয় 
আওয়ামীরা। ৭৪ এ জনগনের ক্ষুধ া 
এত চরমে গিয়েছল�ো যে কবি রফিক 
আজাদ কবিতায় লিখেছিলেন “ভাত 
দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র খাব।” 
যাহ�োক আজ সেই ৫০ পরে কি অবস্থা! 
এখন�ো কি কবিতা লেখা হয়না? নাকি 
এখন জনগনের অভাব নেই! আসলে 
সেটা লেখার সাহস অনেকেরই নেই। 
কয়েকমাস আগে প্রথম আল�ো পত্রিকায় 
একটি ছবি দিয়ে একটি কিশ�োরের 
বক্তব্য ক�োট করা হয়েছিল “আমাদের 
চাল, ডালের স্বাধীনতা লাগবে। “সামান্য 
এই একটি কথা সহ্য করতে পারেনি 
ক্ষমতাশীন দল। তারা সেই সাংবাদিক 
এবং পত্রিকার সম্পাদক এর উপর কি 
জুলুম করেছে সেটা সবাই দেখেছেন। 
এমন পরিস্থিতিতে অভাব, দ্রব্য মুল্য 
নিয়ে কবিতা কিংবা চিত্র আকে কার 
এমন সাহস! 

জনগনের অবস্থা যখন এরকম তখন 
একের পর একটি মেঘা প্রকল্প করে 
বিদেশী ল�োনের ব�োঝা বাড়াচ্ছে 
সরকার। মেঘা প্রকল্প করে মেঘা 
দুর্নীতি চলছে। বৈদেশিক মুদ্রার 
রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। আমদানি ব্যহত। 
তদুপরি আমদানি ও রপ্তানির অন্তরালে 
বিদেশে অর্থ পাচার করছে সরকারি 
দলের সমর্থক অলিগাররা। তবুও 
একের পর এক গ�োয়েবলীয় উন্নয়নের 
গল্প জনপ্রিয়তা অর্জনের ন�োংরা খেলায় 
মেতেছে আওয়ামী লীগ! একই সাথে 
শেখ মুজিবকে আবার হির�ো বানান�োর 
চেস্টা করছে আওয়ামী লীগ। একের 

পর একের বই বাজারে আসছে 
শেখ মুজিবকে নিয়ে। মুজিবকে 
দেখান�ো হচ্ছে মহানায়ক হিসেবে। 
কিন্তু অন্যান্যদের ভুমিকা নিয়ে ক�োন 
আল�োচনা ত�ো নেই বরং কাউকে 
কাউকে রাজাকার বা স্বাধীনতা বির�োধী 
পাকি দালাল বানান�োর গ�োয়েবলস 
চলছেই। এই দীর্ঘ ৫০ বছর পরে 
শেখ মুজিবকে সিনেমা বানিয়ে 
জনগণের কাছে করুনা আদায় করার 
চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ। কারন 
জনগণকে দিয়েছে শুধু উন্নয়নের 
মিথ্যা বয়ান। তাই নির্বাচনকে সামনে 
রেখে করুনা ভিক্ষা ছাড়া আর কি বা 
চাইতে পারে এই দল। শেখ মুজিব 
একটি জাতির রুপকার এই ছবি দেখে 
দর্শকদের কান্নাজড়িত ভিডিও যতই 
শেয়ায় হচ্ছে ততই সামাজিক মাধ্যমে 
এই প�োস্টগুল�োতে হা হা রিয়াকশন ও 
ট্রল কমেন্টস বাড়ছে। আওয়ামী লীগের 
জনপ্রিয়তা যে সেই ৭৪ এর অবস্থায় 
চলে গেছে তাতে ক�োন সন্দেহ নেই। 
এর কারন কি? জনগণের উপর নেমে 
এসেছে নীরব দুর্ভিক্ষ! দ্রব্যমুল্যের 
ভাড়ে অতিষ্ঠ জনগন। 

বর্তমান এসময়ে আমরা দেখি ভারতের 
বন্দনা গাইতে ব্যস্ত আওয়ামী সমর্থক 
বুদ্ধিজীবীরা। পরবর্তীতে আবারও 
ক্ষমতায় আসার জন্য উনারা ভারত 
নির্ভরশীল। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ম�োমেন 
সাহেবের একটি বক্তব্য রীতিমত�ো 
ভাইরাল হয়েছিল। তার মতে তিনি 
ভারতকে শেখ হাসিনার ক্ষমতা টিকিয়ে 
রাখতে বলেছেন। আওয়ামী লীগের 
সাধারণ সম্পাদক ক�োন এক বক্তব্যে 
বলেছেন আমেরিকার জন্য দিল্লি 
প্রয়�োজন, দিল্লি আছে আমরা আছি। 
এমনকি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে 
ভারতকে উনি যা দিয়েছেন ভারত তা 
চিরদিন মনে রাখবে। এই সব কথা 
বার্তায় এটাই স্পষ্ট হয়য়ে ভারতের 
প্রতি নতজানুতা বর্তমান সরকারি 
দলের আরও বেশি। এই নতজানুতা 
এত�ো প্রবল যে দেশের মানুষ ইলিশ 
কিনতে না পারলেও সেই ইলিশ কম 
দামে কলকাতার বাজারে বিক্রি হচ্ছে 
পুজার সময়। অথচ সেই ভারতের 
কাছ গংগা তথা পদ্মার এক ঘটি পানিও 
নিতে পারেনা বাংলাদেশ। আর সেই 
পদ্মার ইলিশ খাবার শখ হয় সেই 
ভারতীয়দের। বাংলাদেশ সরকার বা 
আওয়ামী সরকার দিন দিন বন্ধুত্ বের 
দ�োহাই দিয়ে ভারতকে তুষ্ট করেই 
চলেছে। 

এরই মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক 
অবস্থা এত খারাপের দিকে গেছে যে 
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন 
যে তিনি তার চাকুরী জীবনের ৩৬ 
বছরে এমন ভয়াবহ অবস্থা দেখেননি 
(সূত্রঃ অর্থ সূচক: 
৩৬ বছরের চাকরী জীবনে এমন 
অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখিনিঃ গভর্নর, ০৭ 
নভেম্বর ২০২৩; বাংলাদেশ ব্যাংকের 
গভর্নর কেন বলছেন, অর্থনীতি 
তলানিতে, গ�োলাম মওলা, বাংলা 
ট্রিবিউন, ০৯ নভেম্বর ২০২৩)! প্রচন্ড 
নিয়ন্ত্রণ থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের 
সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে কিছ খবর 
আসে যা খুবই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বার্তা 
দেয়। দীর্ঘদিন ধরে সংবাদ মাধ্যমে 
আসা খবর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় 
বাংলাদেশের দুর্নীতি বেড়েই চলছে 
(সূত্রঃ দুর্নীতি আরও বেড়েছে, সমকাল, 
৩১ জানুয়ারি ২০২৩), ব্যাংক গুল�ো 

চরম অর্থ সংকট নিয়ে চলছে (সূত্রঃ 
ব্যাংকে টাকায় টান পড়েছে, বেড়ে 
গেছে সুদহার, সানাউল্লাহ সাকিব, 
প্রথম আল�ো, ১৯ নভেম্বর ২০২৩)। 
সেই সাথে রয়েছে ঋন খেলাপি, 
ঋন কেলেংকারী,নামে বেনামে 
ক�োম্পানির নামে ঋন ইত্যাদি (সূত্রঃ 
সমকাল,ঋণের নামে ব্যাংক লুণ্ঠনের 
‘মেগা সিরিয়াল’ ০৩ ডিসেম্বর ২০২২; 
প্রথম আল�ো, আল�োচিত যত ব্যাংকঋণ 
কেলেঙ্কারি, নিজস্ব প্রতিবেদক, ২৪ 
নভেম্বর ২০২২; প্রথম আল�ো, ইসলামী 
ব্যাংকে ‘ভয়ংকর নভেম্বর’ সানাউল্লাহ 
সাকিব, ২৪ নভেম্বর ২০২২)। এছাড়াও 
আমদানি ও রপ্তানির অন্তরালে 
সীমাহীন অর্থ পাচার করা হয়েছে 
বিগত কয়েক বছর গুল�োয় (সূত্রঃ 
বণিক বার্তা, ব্যবসার আড়ালে অর্থ 
পাচার প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, নিজাম 
আশ শামস, জানুয়ারি ১৬, ২০২৩; 
প্রথম আল�ো, কেন এই লাগামহীন 
অর্থপাচার, মামুন রশীদ, ১৭ অক্টোবর 
২০২৩)। এমনকি মহামারীর সময়েই 
থেমে থাকেনি এই অর্থ পাচার। সব 
কিছ মিলিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ 
তলানিতে। যদিও সরকার থেকে বলা 
হচ্ছে রিজার্ভ পর্যাপ্ত। কিন্তু বাস্তবতা 
ভিন্ন (সূত্রঃ প্রবাসী আয় বাড়লেও 
কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, 
নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আল�ো, ১৭ 
নভেম্বর ২০২৩)। রিজার্ভ সংকটের 
কারনে আমদানি ব্যহত (সূত্রঃ খরচ 
সামলাতে নিত্যপণ্য কেনায় কাটছাঁট, 
কমেছে আমদানি, মাসুদ মিলাদ, প্রথম 
আল�ো, ২৫ নভেম্বর ২০২৩), এল সি 
খুলতে পারছেনা অনেক ব্যবসায়ীরা 
(সূত্রঃ ইত্তেফাক, আহমেদ ত�োফায়েল, 
১৮ অক্টোবর ২০২৩, এলসি খুলতে 
জটিলতা কাটছে না, বাড়ছে ব্যবসার 
খরচ)। বর্তমানে ব্যবহার য�োগ্য 
রিজার্ভের পরিমাণ ১৫.৯ বিলিয়ন 
ডলার (সূত্র: প্রথম আল�ো,ব্যবহারয�োগ্য 
রিজার্ভ কমে ১৬ বিলিয়ন ডলারের 
নিচে, ২৮ নভেম্বর ২০২৩), এর মধ্যে 
আছে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি 
ঋন (সূত্রঃ বনিক বার্তা, ১০০ বিলিয়ন 
ডলারে পৌঁছল বাংলাদেশের বিদেশী 
ঋণ, ২২ নভেম্বর ২০২৩)। 
একের পর এক মেঘা প্রকল্প যেমন 
মেট্রোরেল, কর্নফুলী টানেল, পদ্মা সেতু, 
রুপপুর পারমানবিক বিদ্যু ৎ কেন্দ্র 
ইত্যাদি হাতে বিদেশ থেকে নেয়া ঋণের 
ব�োঝা বাড়িয়েছে বর্তমান সরকার। 
বাংলাদেশের ২০টি মেগা প্রকল্পের 
মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল�ো- রূপপুর 
পারমানবিক বিদ্যু ৎ কেন্দ্র, ঢাকা ম্যাস 
র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট 
লাইন-১, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট 
কয়লা বিদ্যু ৎ প্রজেক্ট, ঢাকা ম্যাস 
র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট 
লাইন-৫, লাইন-৬, পদ্মা ব্রিজ রেল 
সংয�োগ, ফ�োর্থ প্রাইমারি অ্যাডুকেশন 
ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এক্সপানশন 
হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল 
এয়ারপ�োর্ট প্রকল্প, ঢাকা-আশুলিয়া 
অ্যালিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ডিপিডিসির 
পাওয়ার সিস্টেম শক্তিশালীকরণ 
প্রকল্প, যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু  শেখ 
মুজিব রেলওয়ে ব্রিজ প্রকল্প, কর্ণফুলী 
টানেল প্রকল্প, সেফ ওয়াটার সাপ্লাই 
প্রকল্প ও কভিড ইমারজেন্সি রেসপন্স ও 
প্যান্ডামিক প্রিপারেডেন্স প্রকল্প ইত্যাদি। 
গত এক দশকে সরকারি বিভিন্ন মেগা 
প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যু ৎ খাতেও 
বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ এসেছে। 
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যু ৎ কেন্দ্র 

নির্মাণ প্রকল্পে সর্বোচ্চ ঋন এসেছে।  
এসব প্রকল্পের ম�োট ব্যয় প্রায় ৭১ 
বিলিয়ন ডলারের ৬১% ভাগ বিদেশী 
ঋণের (বাংলানিউজট�োয়েন্টিফ�োর.কম, 
২১ জুলাই ২০২২ঃ ২০ মেগা প্রকল্পের 
ঋণ শ�োধের বড় ধাক্কা আসছে: দেবপ্রিয় 
ভট্টাচার্য)।  বনিক বার্তায় ২০২২ 
সালের ১৮ অক্টোবর তারিখে “২০২৩ 
সালে বিদেশী ঋণ দাঁড়াবে ১১৫ 
বিলিয়ন ডলারে” শির�োনামে প্রকাশিত 
প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৪ সালর 
শেষে বিদেশী ঋণের পরিমাণ হবে ১৩০ 
বিলিয়ন ডলার। একইসাথে ২০২৪ সাল 
থেকে ঋণের কিস্তি পরিশ�োধ শুরু হবে 
অনেক মেগা প্রকল্পের। ফলে বিদেশী 
ঋণ পরিশ�োধের পরিমাণ বাড়বে 
এবং আর�ো বেশি পরিমাণে ডলারের 
প্রয়�োজন হবে। এভাবে বিদেশী ঋণ 
বাড়ার সাথে সাথে এর সুদ ও আসলের 
কিস্তি পরিশ�োধের পরিমাণও বাড়ছে। 
সে অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে 
৪ বিলিয়ন ডলার, আর ২০২৪-২৫ 
অর্থবছরে ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে 
যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত 
(যায়যায়দিন, ২৩ অক্টোবর ২০২২ঃ 
ভারী হচ্ছে বিদেশি ঋণের ব�োঝা)। 
এমনিতেই ডলারের তীব্র সংকট চলছে 
দেশে। এছাড়াও রেমিট্যান্স, রফতানি 
আয়সহ দেশে ডলার সংস্থানের 
উৎসগুল�ো সংকুচিত হয়ে এসেছে। 
অন্যদিকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার 
রিজার্ভের ক্ষয়ও ক্রমাগত বাড়ছে। 
এমতাবস্থায় যখন বেশিরভাগ এর কিস্তি 
পরিশ�োধ শুরু হবে ২০২৪ সালে তখন  
এক ভয়াবহ বিপদে পরবে বাংলাদেশ। 
কারন ইতিমধ্যে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট 
এর বিশাল ঘাটতি নিয়ে আগাচ্ছে 
বাংলাদেশ। এ অর্থবছর (২০২২-
২০২৩) শুরু হয়েছে ১৮.৭ বিলিয়ন 
ডলার পেমেন্ট অব ব্যালেন্সের বিশাল 
ঘাটতি নিয়ে (নয়া দিগন্ত, ১৩ নভেম্বর 
২০২২ঃ বাংলাদেশের ২৬ বিলিয়ন 
ডলারের রিজার্ভ অর্থনীতির জন্য কী 
বার্তা দিচ্ছে?)। অর্থনীতিবিদদের মতে 
এ অর্থ বছর ২০২২-২৩ শেষে ব্যালেন্স 
অফ পেমেন্ট এর ঘাটতি দাঁড়াবে প্রায় 
২০ বিলিয়ন ডলার (নিউজ বাংলা২৪.
কম, ৪ জুলাই ২০২২ঃ লেনদেন 
ভারসাম্যে রেকর্ড ঘাটতির মুখে দেশ )। 
অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে প্রায় 
২০ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি নিয়েই 
নতুন অর্থবছর ২০২৩-২৪ এ প্রায় ৪ 
বিলিয়ন ডলারের বিদেশী ঋণের কিস্তি 
পরিশ�োধ করতে হবে। যদি আর ক�োন 
ল�োন না নেয় তবুও এই বিদেশি ল�োন 
পরিশ�োধ করতে সময় লাগবে ২০৬২ 
সাল পর্যন্ত (সূত্রঃবর্তমান ঋণ শ�োধ 
করতেই বাংলাদেশের সময় লাগবে 
২০৬২ সাল পর্যন্ত,নয়া দিগন্ত অনলাইন 
০৬ আগস্ট ২০২৩)। এতকিছর পরেও 
সরকারি দল সমর্থিতরা বলে অর্থনীতি 
চাঙ্গা হয়ে উঠছে (বাংলা ট্রিবিউন, ০৩ 
জানুয়ারি ২০২৩ঃ চাঙ্গা হয়ে উঠছে 
দেশের অর্থনীতি)। যদিও ধার-কর্জ 
করেই চাঙ্গা রাখা হচ্ছে অর্থনীতি 
(ডেইলি স্টার ১৪, ২০২১ঃ ঋণ নিয়ে 
চাঙ্গা রাখা হচ্ছে অর্থনীতি)। যদিও 
অর্থনীতিবিদদের মতে এত এত ঋণের 
ব�োঝা বড় করলে বাংলাদেশ সংকটে 
পড়বে। 

এমন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, চাহিদা 
থাকা স্বত্ত্বেও আমদানি কমিয়ে দেয়া 
হয়েছে। তাই দেশে বাজারের চাহিদা 
অনুযায়ী য�োগান না থাকায় ভেজিটেবল 
অয়েল থেকে শুরু করে ডিম, আলু 

পিয়াজ সবকিছর দাম উর্ধগতির। 
যদিও সরকার থেকে বলা হয় 
এগুল�ো সিন্ডিকেটের কারসাজি, কিন্তু 
আজ পর্যন্ত ক�োন সিন্ডিকেট ভাংগার 
পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি। এর 
মধ্যে ভারত থেকে ডিম আমদানি 
করে ডিমের মুল্য নিয়ন্ত্রণের চেস্টা 
চলে। ভারতীয় ডিম আসার একদিনের 
মধ্যেই ডিমের দাম সামান্য একটু 
কমে গেলে সরকারি দলের মুখ পাত্র 
হয়ে কাজ করা মিডিয়া গুল�ো এটাকে 
সিন্ডিকেট ভাংগার একটি সফলতা 
হিসেবে দেখাতে চেয়েছে।
(সূত্রঃ আমদানির সিদ্ধান্তে কমেছে 
ডিমের দাম: বাণিজ্যমন্ত্রী: ইত্তেফাক 
অনলাইন ডেস্ক, ২৫ নভেম্বর ২০২৩)।
অর্থাৎ ডিমের য�োগান বাড়িয়ে 
সিন্ডিকেটদের দ�ৌড়াত্ব নিয়ন্ত্রণ করা 
গেছে বলে প্রচার চালাচ্ছে মিডিয়া 
গুল�ো। কিন্তু ব্যাখ্যা অন্যও হতে 
পারে। ভারত থেকে ডিম আমদানি 
করতে বাধ্য করতে সিন্ডিকেট কৃত্রিম 
সংকট তৈরী করতে পারে। এ ধারণা 
করা অমূলক নয়। ১৯৭৪ সালে 
খাদ্যের অভাব যেটকু ছিল�ো তার 
চেয়ে বেশি ছিল�ো কৃত্রিম সংকট। 
অবৈধ মজুদদাররা খাদ্য সামগ্রী মজুদ 
করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরী 
করেছিল�ো। অধিক দাম দিয়ে খাদ্য 
ঠিকই কেনা যেত তখন। এখন�ো কি 
এরকম অবস্থা বিরাজমান? অসম্ভব 
কিছ না। বাংলাদেশে যে আলু খুব 
সস্তায় বিক্রি হত�ো, বিক্রি না করতে 
না পেরে যে আলু পচে যেত সেই 
আলুও এখন আমদানি করতে হয় 
ভারত থেকে (সুত্রঃ ইত্তেফাক, 
ভারত থেকে প্রথমবারের মত�ো আলু 
আমদানি শুরু, ০২ নভেম্বর ২০২৩)। 
যে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল এক 
সমুদ্র সেই বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত 
লবণটাও আমদানি করবে ভারত 
থেকে (সূত্রঃ এবার লবণ আমদানির 
অনুমতি, ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক, 
০৭ নভেম্বর ২০২৩)! এটাও কি 
সিন্ডিকেটের কারসাজি নাকি আসলেই 
অভাব। রিজার্ভের এই পতনের মাঝে 
যদি লবন আমদানি করতে হয় তবে 
অর্থনীতি টিকে থাকবে কিসের উপর 
ভিত্তি করে! যে সরকার বির�োধী মত 
দমনে এত কঠ�োর পদক্ষেপ নিচ্ছে 
সেই সরকার সিন্ডিকেট ভাংগতে 
অপারগ! এটা অবিশ্বাস্য। আসলে 
ঐসব ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট আর 
কেউ নয়, সরকারি দলের সমর্থক 
বা ছত্র ছায়ার থাকা কিছ অলিগার। 
দেশের এমন পরিস্থিতিতে তাই প্রশ্ন 
বাংলাদেশ কি আরেকটি দুর্ভিক্ষের 
সন্নিকটে? বাংগালী কি দুর্ভিক্ষের ৫০ 
বছর পুর্তি করতে যাচ্ছে! 

বিশেষ দ্রস্টব্যঃ 
সন্মানিত পাঠক এই লেখায় আমার 
নিজস্ব ক�োন মতামত নেই। লেখার 
সম্পুর্ন অংশ বিভিন্ন প্রকাশিত বইয়ের 
থেকে নেয়া এবং বাংলাদেশের 
সংবাদপত্রের থেকে নেয়া। পাঠকগন 
ইচ্ছে করলে সংবাদের শির�োনাম কপি 
করে গুগল থেকে দেখে নিতে পারেন। 
বিশেষকরে এন্থনি মাস্কারেনহাস 
এর “বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ” এবং 
হাসনাত করিম এর লেখা “বিদেশী 
সাংবাদিকের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের 
বাংলাদেশ” বই দুটি পড়তে পারেন। 

বই দুটির ফ্রি পিডিএফ লিঙ্ক দেয়া হল�োঃ 
বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে শেখ 
মুজিবের বাংলাদেশ
<https://www.pathagar.org/
index.php?/book/detail/2792> 
বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ 
<https://xeroxtree.com/pdf/
bangladesh_rokter_rin.pdf >

দরু্ভিক্ষের ৫০ বছর পূর্তি কি আসন্ন
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এ নির্বাচনগুল�োর মাঝে প্রথমটি ৭ 
জানুয়ারী ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দ্বাদশ জাতীয় 
সংসদ নির্বাচনটি প্রকৃতপক্ষে ছিল�ো 
ক্ষমতা দখল করে রাখা আওয়ামী 
লীগের জন্য আর�ো পাঁচ বছরের 
বৈধতা পাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা 
মাত্র। নানা প্রহসন, ক�ৌতুক এবং 
বিকৃত দলীয় দখলদারিত্ব চর্চার 
শেষে সরকার দাবী করেছে চল্লিশ 
শতাংশ ভ�োটার না কি এ নির্বাচনে 
ভ�োট দিয়েছে। তবে সবার সামনে 
যে বাস্তবতা পরিস্কার তা হল�ো সমস্ত 
প্রচেষ্টার পরও শতকরা দুই থেকে 
পাঁচ শতাংশ ভ�োটারও এ নির্বাচনে 
ভ�োট দিতে ভ�োটকেন্দ্রে যায়নি। 
তবে বাংলাদেশের একজন মানুষও 
যদি ভ�োট দিতে না যায় তাতে আওয়ামী 
লীগের ক্ষমতা দখল করে রাখার 
অজুহাতের ক�োন অভাব হবে না। 
তারা যেহেতু নিজেদেরকে স্বাধীনতার 
স্বপক্ষের শক্তি তথা বাংলাদেশের 
স্বাধীনতার মালিক দাবী করে, সুতরাং 
তাদের আসল বক্তব্য হল�ো এই দেশে 
ক্ষমতা ভ�োগ করার একমাত্র হকদার 
তারাই। শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিকভাবে 
একদলীয় শাসন জারি করে যে 
ব�োকামী করেছিল�ো, তার মেয়ে 
শেখ হাসিনা সেই ভুল করেনি। 
বরং কাগজে কলমে সবাইকে ঠিক 
রেখে এবং কঠ�োর নিয়ন্ত্রণের ভেতরে 
অন্যান্য দলগুল�োকে টিকে থাকার 
অবকাশ দিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবেই সে 
বাংলাদেশে একদলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছে। 
২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ 
এই তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমে 
সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য প্রতিষ্ঠা 

হয়েছে যে বাংলাদেশে ক�োন দলীয় 
সরকারের অধীনে ক�োন সুষ্ঠ নির্বাচন 
বাস্তবায়ন হওয়া একটি অলীক কল্পনা 
মাত্র। এর আগে ফখরু-মইনুর ২০০৮ 
এর ষড়যন্ত্রনির্ভর সরকারের অধীনে 
নির্বাচনের ইতিহাস এ স্বাক্ষ্যও দেয় 
যে এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের 
মত�ো একটি নিরপেক্ষতানির্ভর 
প্রকল্পকেও বাংলাদেশে বিনষ্ট করা 
খুব সহজ একটি কাজ। একাত্তরে 
স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ৫২ বছরের 
ইতিহাস এবং একানব্বই এ স্বৈরাচার 
পতনের পর থেকে গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার ৩২ বছরের ইতিহাস, 
দুই স্তরের এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
এই দেশে শীঘ্রই ক�োন গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার প্রচলনকে ব�োকামীর 
আশাবাদ হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। 
বরং দৃঢ়তার সাথে অনুমান করা যায় 
বাংলাদেশের মানুষ বৃটিশ গ�োলামী 
থেকে পাকিস্তানের গ�োলামীর পর 
এখন নিজেদেরই বংশ�োদ্ভুত একটি 
শ্রেণীর গ�োলামী স্তরে প্রবেশ করেছে 
এবং জীবন কাটাচ্ছে। এই দেশে 
সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন 
ও অধিকারনির্ভর রিপাবলিকের 
প্রতিষ্ঠা এখন�ো দূর-কল্পনা। 
১৯৭১ এর আগে বর্তমান বাংলাদেশ 
রাষ্ট্র হিসেবে যে দেশের একটি অংশ 
ছিল�ো, সেই পাকিস্তানে ঠিক এক মাস 
পরেই ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে 
জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি 
ছিল�ো পাকিস্তানের ষ�োলতম জাতীয় 
নির্বাচন। বাংলাদেশের ঠিক উল্টো 

ঘটনা ঘটেছে নির্বাচনের ঘটনায়, 
তবে পরিণতি ঘটেছে একই। 
পাকিস্তানের নির্বাচনে সাধারণ মানুষ 
বিপুল জনস্রোতে ভ�োটকেন্দ্রে গিয়েছে 
এবং ভ�োট দিয়েছে। ক্ষমতাচ্যু ত ও 
কারাবন্দী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান 
খানের নেতৃত্বাধীন দল পাকিস্তান 
তেহরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআইকে 
নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুয�োগ দেয়া না 
হলেও সে দলের নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী 
হিসেবে পুর�ো দেশের বিপুল বিজয় 
পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটির মূল 
ক্ষমতাধর মালিক শক্তি সে দেশের 
সামরিক বাহিনী যেহেতু ইমরান 
খানের রাজনৈতিক দলকে রুখে 
দিতে বদ্ধপরিকর, সুতরাং নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের পর আড়াই সপ্তাহেরও 
বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এখন�ো 
দেশটিতে ক�োন সরকার গঠিত 
হয়নি। যে ক�োন মূল্যে এবং অজুহাতে 
কম ভ�োট পাওয়া নেওয়াজ শরীফের 
দল এবং বিলওয়াল ভুট্টোর দলকে 
মিলিয়ে ক�োয়ালিশন করে আর্মির 
পুতুল সরকার গঠনের চেষ্টা এখন�ো 
অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং ক�োন 
বাহুল্য ছাড়াই বলা যায়, পাকিস্তানেও 
বাংলাদেশের মত�ো নির্বাচন একটি 
বাহানা ও আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। 
জনগণের ইচ্ছার মূল্য এখানে ক�োন 
ধর্তব্য বিষয় নয়, বরং স্থানীয় ও 
আন্তর্জাতিক কুশীলবদের ইচ্ছা ও 
পরিকল্পনা মত�োই এ দুটি দেশে 
সরকার গঠিত হয়। 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুটি দেশেরই 

প্রতিবেশী দেশ ভারতের অবস্থা এ 
ক্ষেত্রে কিছটা ভিন্নরকম। চলতি 
বছরেরই এপ্রিল-মে মাসে ভারতের 
জাতীয় সংসদ বা ল�োকসভার 
আঠার�োতম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার 
কথা। বিগত দুই দফায় ভারতে 
ক্ষমতাসীন হয়েছে গুজরাতের 
কসাই হিসেবে কুখ্যাত নরেন্দ্র 
ম�োদীর নেতৃত্বাধীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী 
দল বিজেপি বা ভারতীয় জনতা 
পার্টি। ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাও 
সবমিলে প্রশ্নবিদ্ধ। সারা দেশে 
নির্বাচনী সহিংসতা এবং নানা উপায়ে 
নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা 
ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। তার 
সাথে য�োগ হয়েছে ম�োদীর পরিচালিত 
এবং সুপরিকল্পিত জাতিগত উগ্রপন্থা। 
এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে 
ভারতের বেশিরভাগ মানুষ নানা 
হতাশা, পশ্চাতপদতা ও প্রচারণার 
সম্মিলিত ফলাফলে উগ্র হিন্দুত্ববাদকে 
তাদের পছন্দের রাজনৈতিক চিন্তা 
হিসেবে বেছে নিয়েছে। 
সম্প্রতি ম�োদী অয�োধ্যায় 
মুসলমানদের বাবরী মসজিদ ধ্বংস 
করে সে জায়গায় নির্মিত রামমন্দির 
উদ্বোধন করেছে। ভারতজুড়ে এখন 
ঘটছে প্রাচীন মসজিদ দখল করে 
মন্দির বানান�োর পরিকল্পিত সব 
ঘটনাবলী। গরুর গ�োশত রাখার 
অপরাধে গণপিটনি, বাড়িঘর দখল 
ও বুলড�োজার দিয়ে ধ্বংস, ভ�োটার 
তালিকা থেকে মুসলমানদেরকে 
বাদ দেয়া ইত্যাদি নানা পরিকল্পিত 

ঘটনার স্তরের পর স্তর পেরিয়ে এখন 
চলছে মসজিদ দখলের হিড়িক। 
একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে 
সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত 
হওয়ার কথা, ভারতে সেই গণতন্ত্রকে 
ব্যবহার করে বরং একটি জাতিগত 
নিধনযজ্ঞের দিকে দেশটিকে নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে।
নরেন্দ্র ম�োদীর নির্বাচনী বিজয়গুল�োকে 
এক্ষেত্রে ১৯৩৩ সালের জার্মানিতে 
হিটলারের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং 
বিজয়ের সাথেই যথার্থভাবে তুলনা 
করা যায়। আগামী কয়েকমাস পরেই 
ভারতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে 
যাচ্ছে তার ফলাফল দেখে বুঝা যাবে 
রাষ্ট্র হিসেবে তারা ক�োনদিকে যেতে 
চাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত যে নমুনা 
দেখা যাচ্ছে তাতে আশাবাদী হওয়ার 
ক�োন সুয�োগ নেই। 
দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের এ 
তিনটি দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠান 
ও চলতি রাজনীতিতে শক্তিশালী 
বির�োধী রাজনৈতিক দলের 
অনুপস্থিতিও একটি সাধারণ বিষয়। 
দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে  
এই দেশগুল�োতে ক�োন ন্যায়নির্ভর 
ও অধিকারনির্ভর রাজনৈতিক দল 
ও সংস্কৃতি  গড়ে উঠেনি। বরং 
পারিবারিক বা বংশীয় নেতৃত্বের 
লেজুরবৃত্তি অথবা কল্পিত শত্রুর 
বিরুদ্ধে ঘৃণাবাদ-নির্ভর শক্তি চর্চা 
এই দেশগুল�োতে এখন�ো রাজনীতির 
মূল জায়গাগুল�ো দখল করে রয়েছে। 
সবমিলে বলা যায়, সাধারণ মানুষের 
অধিকার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে 
যে রাজনীতিকে গণতন্ত্রের মূল 
উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, 
সেই গণতান্ত্রিক গন্তব্যে প�ৌছতে এই 
দেশগুল�োকে এখন�ো অনেক পথ 
পাড়ি দিতে হবে। 

ভদ্রল�োকের স্কিন ক্যান্সারে আক্রান্ত 
হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। 
ম�োবাইল ফ�োন থেকে আক্রান্ত স্থানের 
বেশ কিছ ছবি আমাকে দেখালেন, 
সত্যি ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল। 
ছবিগুল�োর দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে 
থাকতে পারলাম না। আলহামদুলিল্লাহ, 
আল্লাহ তা’আলা তাঁকে সুস্থ করেছেন। 

ডাক্তার তাকে বলেছিলেন তিনি লাস্ট 
স্ট্যাজে আছেন, খুব বেশী দিন টিকবেন 
না। তবে দ্রুত ক্যাম�ো নেয়ার পরামর্শ 
দেন। যদি এতে লাইফ স্প্যান কিছটা 
বাড়ে। তিনি ক্যাম�ো নিতে রাজি হননি। 
বাসায় ফিরে বিশেষ কিছ খাবার খেতে 
শুরু করেন। কি খাবার খেতেন, কথা 
বলতে বলতে তার ন�োট নিলাম। 

১.	 প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
হাতের তালুতে  কালিজিরার 
গুড়া ও মধু নিয়ে তা পান করা 
(মধু পানের অব্যবহিত পরে পানি 
না খাওয়া, কেননা এতে মধুর 
কার্যকারীতা হ্রাস পায়)

২. কালিজিড়ার গুড়া সাথে অলিভ 
অয়েল পান। গুড়া খেলে ভাল�ো 
ফল পাওয়া যাবে

৩. মেথির দানা পানি দিয়ে গিলে 
খাওয়া (দুই দিন অন্তর অন্তর)

৪.	 আজুয়া খেজুর প্রতিদিন ৭টা 
অথবা ৩টা 

৫. খাবারের সাথে লাউ, তরকারি 
হিসেবে নিয়মিত খাওয়া 

৬. পাঁচটা সবজি মিশিয়ে তরকারি 
খাওয়া (গাজর, বিট রূট, লাউ, 
বেগুন) সাথে অলিভ অয়েল

৭. কড়লা সিদ্ধ করে সাথে অলিভ 
অয়েল দিয়ে খাওয়া 

৮. জমজম পানি সাধারণ পানির সাথে 
মিশিয়ে সারাক্ষণ পান করা। 

এভাবে চললেন বেশ কিছদিন। যখন 
সুস্থ ব�োধ করলেন তখন ডাক্তারের 
সাথে দেখা করতে গেলেন। ভদ্রল�োকের 
ভাষায়, ডাক্তার ভেবেছিলেন আমি এর 
মধ্যে মরে গেছি। ডাক্তার ক্যান্সারের 
অবস্থা কেমন তা দেখতে বেশ কিছ 
টেস্ট করালেন। ফলাফল হাতে 
এলে ডাক্তার সাহেব অবাক। চক্ষু  
ছানাবড়া। ক্যান্সারের নাম নিশানা নেই 
(আলহামদুলিল্লাহ)। 

উনি আরও বলেন, তার সাথেই 
একজন স্কিন ক্যান্সারের আক্রান্ত 

হয়েছিল। উনার খুব পরিচিত। সে 
ক্যাম�ো থেরাপি নিয়েছিল। অল্প দিনের 
মধ্যে সে ব্যক্তি মৃত্যুব রণ করেন। 
উনার মতে ক্যাম�ো থেরাপি ক�োন ভাল�ো 
চিকিৎসা নয়। আমি তার সাথে একমত 
প�োষন করলাম। কেননা আমার আব্বা 
ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু  বরণ 
করেন। ক্যাম�ো দেয়ার পর তিনি দূর্বল 
থেকে দূর্বলতর হতে থাকেন। দ্রুত 
তাঁর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অথচ 
ক্যাম�ো দেয়ার পূর্বে তিনি পরিপূর্ণ 
সুস্থ ছিলেন। ক্যাম�োর উদাহরণ হল�ো: 
শত্রু-মিত্র উভয়ের উপর ব্রাশ ফায়ারে 

করার মত�ো। এতে র�োগ জীবাণু 
(শত্রু) যেমন মারা যায়, সাথে শরীরের 
র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থা যাকে ইমিউনিটি 
সিস্টেম (মিত্র) বলে তাও ধ্বংস করে 
দেয়া হয়। আর এ কারণে দেখা যায় 
ক্যাম�ো থেরাপি নেয়ার পর রুগী নানা 
নতুন নতুন র�োগে আক্রান্ত হতে হতে 
অবশেষে মৃত্যু র ক�োলে ঢলে পড়েন।

কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে এত�ো 
র�োগ ব্যধির টীকা আবিষ্কৃ ত হয়েছে, 
অথচ ক্যান্সারের ক�োন টীকা আবিষ্কার 
হয়নি কেন? এর কারণ ঔষধের ব্যবসা। 

ক্যাম�ো থেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি 
ইত্যাদির ব্যবসায়ীরা ক্যান্সারের চিকিৎসা 
আবিষ্কার হবার প্রধান বাঁধা। এই চক্রই 
হয়ত�ো আজ সমকামীতার প্রম�োটার। 
কেননা সমকামীদের নিয়মিত ভ্যাক্সিন 
নিতে হয়। যারা এধরণের অপরাধের 
সাথে জড়িত তাদের মারাত্মক র�োগ 
প্রতিনিয়ত আক্রমণ করে। যার মাঝে 
এক বিশেষ ধরনের ক্যান্সার অন্যতম। 
এছাড়া হেপাটাইটিস বি, এইস আই ভি, 
গন�োরিয়া, অন্যতম। প্রতিনিয়ত এদের 
টিকা নিতে হয়। প্রতিবছর আনুমানিক 
৬টা করে ভ্যাক্সিন নিতে হয়। প্রতি 
তিনমাস অন্তর অন্তর এদের শরীরে 
নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। 
এগুল�ো সব ওষুধের ব্যবসার সাথে 
সম্পৃক্ত। আল্লাহু আলম। 

যাহ�োক ভদ্রল�োকের কথায় ফিরে 
আসি। তিনি আরও বলছিলেন, তার 
গত ১০-১৫ বছরে তেমন ক�োন�ো 
র�োগ ব্যধি নেই। ডাক্তার প্রতিবছর 
চেক আপ করার পরামর্শ দেন। উনি 
এড়িয়ে যান। তিনি অনেককে র�োগ 
ব্যধির চিকিৎসা বিষয়ে নানা পরামর্শও 
দেন। তার পরামর্শে অনেকে ভাল�ো 
আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তবে তার 
চিকিৎসা মূলত ক�োরআন হাদীসের 
আল�োকে চিকিৎসা। 

কালিজিরা, মধু, অলিভ/জয়তুন সম্পর্কে 
ক�োরআন হাদীস আল�োচনা হয়েছে 
যা আমাদের অনেকের জানা আছে। 
ক�োরআন হাদিসে যাদের বিশ্বাস রয়েছে, 
তাদের উল্লেখিত ভদ্রল�োকের কথাকে 
অসত্য মনা করার ক�োন সুয�োগ নেই। 

আল্লাহ তা’আলা আমাকে, আমার 
পরিবার ও আপনাদের সকলকে সুস্থ 
রাখুক, আ-মীন।
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2 KG Beef Curry $17
2 KG Lamb/Goat Curry $ 25

3 Chicken (size 9-10) $15
5 KG Nuggets/Burger $50

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.

We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00
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দ্বীপ দেশ অষ্ট্রেলিয়া মুলত একটি মহাদেশ। যার 
আয়তন ৭৬লাখ ৮২হাজার ৩০০বঃকিঃমিঃ। 
চারিদিকে অথৈ সমুদ্রে ঘেরা এই মহাদেশ। 
বিভিন্ন দেশের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক 
থাকায় বিভিন্ন পন্য আমদানী রপ্তানীর জন্য 
অষ্ট্রেলিয়ার ন�ৌ বন্দরগুল�োতে পানির জাহাজ 
চলাচল করে বহুকাল থেকে। আজকের এই 
পানির জাহাজ বা যান্ত্রিক ন�ৌযান এক সময়ে 
ছিল পালত�োলা বড় ন�ৌকা।  ১৬০৬ সালে 
পর্তুগি জ নাবিক উইলিয়াম জেন্স জুন এই 
ন�ৌকায় করেই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম 
তীরে এসেছিলেন। কিন্তু ওই অঞ্চলের 
রূক্ষ্ম ভুপ্রকৃতি তাকে হতাশ করে। কিন্তু 
ওই ভূপ্রকৃতি যে হিরা চুনি পান্নায় ভরা তা 
বুঝতে পারেননি এবং ফিরে যান। এর ১৬৪ 
বছর পরে ১৭৭০ সালে বৃটিশ নাবিক জেমস 
কুক অষ্ট্রেলিয়া এসেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার পুর্ব 
উপকুলে। যেখানে তিনি সবুজের সন্ধান 
পেয়েছিলেন এবং সম্ভাব্য বৃটিশ কল�োনির 
জন্য চিহ্নিত করে ফিরে যান। এর ১৮ বছর 
পর ১৭৮৮ সালে পরিকল্পিতভাবেই বৃটিশ 
সরকার ক্যাপ্টেন আর্থার ফিলিপকে অষ্ট্রেলিয়া 
পাঠায়। আর তিনিই প্রথম অষ্ট্রেলিয়ায় 
বৃটিশ কল�োনীর পতাকা স্থাপন করেন ও 
অষ্ট্রেলিয়ার দখলিস্বত্ব ঘ�োষনা করেন। সে 
সময় বৃটিশ, পর্তুগি জ্‌, ওলন্দাজ, ফরাসিরা 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেছিল। তবে সে ইতিহাস ম�োটেও সহজ 
সরল ছিলনা। ছিল নিষ্ঠু র ও প্রানঘাতি। 
এজন্য তাদের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার 
মাইল ভয়ঙ্কর উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিতে 
হয়েছে পালত�োলা ন�ৌকায়। জীবন দিতে 
হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। কিন্তু তাদের দেশ 
দখলের দুর্দু মনীয় ইচ্ছা এবং প্রচন্ড দুঃসাহস 
তাদের সফল করেছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
বেশী সফল হয়েছিল বৃটিশরা। আর এজন্য 
এক সময় বলা হত�ো বৃটিশ সাম্রাজ্যের কখন�ো 
সুর্য অস্ত যায়না। 
যাইহ�োক উল্লেখিত এসব সাম্রাজ্য বিস্তারকারী 
ব্যাবসায়ীরা কালক্রমে ওই পালত�োলা 
ন�ৌকাকে যন্ত্র চালিত পানির জাহাজে পরিনত 
করে। তারও আগে ঐ পালত�োলা ন�ৌকার 
নিরাপদ যাত্রার জন্য তথা যাত্রাপথের নিশানা 
নিশ্চিত করার জন্য সমুদ্র উপকুলে লাইট 
হাউস নির্মান করে। খ্রীষ্টপুর্ব ৩০০ অব্দে 
অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের জীবনকাল বা বয়সটা বাদ 
দিলেওআজ থাকে প্রায় ২৩২৩ বছর পুর্বে 
তৎকালীন বিখ্যাত ব্যাবসা কেন্দ্র মিশরের 
আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্মিত হয় বিশালাকার 
লাইটহাউস। মিশরের সন্নিকটে ভুমধ্যসাগরে 
অবস্থিত ফা্র�ো দ্বীপে প্রায় ১০০ মিটার উঁচু 
ও বিশাল লাইটহাউসটি নির্মান করা হয়। 
মহান আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু র পর এর 
নির্মান কাজ শুরু করেন র�োমান সম্রাট প্রথম 
টলেমি এবং শেষ করেন তার ছেলে দ্বিতীয় 
টলেমি। সময় লেগেছিল প্রায় ১৮ বছর। 
কঠিন পাথর কেটে সম্পুর্ন মনুষ্য শ্রমে নির্মিত 
এই লাইট হাউসটি সে সময় প্রাচীন পৃথিবীর 
সপ্তমাশ্চার্যের একটি ছিল বলে জানা যায়। 
প্রায় ১০০ মাইল দূর থেকে এটি দৃষ্টিগ�োচর 
হয়। যা ভুমধ্যসাগরের চলমান বানিজ্যিক 
জাহাজগুল�োকে পথ নির্দেশ করে। বন্দর 
থেকে নিরাপদে ন�ৌযানগুল�োকে প্রবেশ ও 
বের হতে সাহায্য করে। এরই অনুকরনে 
বৃটিশরা অষ্ট্রেলিয়ার চারিদিকে সমুদ্র 
উপকুলের প্রায় ৩৬ হাজার ৭৩৫ কিঃমিঃ 
জুড়ে প্রায় ২০০ বছরে ৩৫০টি লাইটহাউস 
নির্মান করে। যা রাতের অষ্ট্রেলিয়া উপকুলকে 
আল�োকিত করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই 
লাইটহাউসের আল�ো যেমন রহস্যময় মনে 
হয় তেমনি প্রশান্ত মহাসাগরের পথভ�োলা 
নাবিকদের মনে আশা জাগায়। নাবিকদের 
সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য এ লাইটহাউসগুল�ো 
খুবই গুরুত্বপুর্ন সঙ্কেত। অষ্ট্রেলিয়া বেড়াতে 
গিয়ে এমন লাইটহাউস অনেকগুল�ো 
দেখেছি। সবগুল�োই বেশ দর্শনীয় এবং 
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অষ্ট্রেলিয়া 
সরকার এগুল�োর যথার্থই রক্ষনাবেক্ষন করে 
বলে ক�োন�োটাই পুরন�ো বলে মনে হয়নি। 
বরং মনে হয়েছে সদ্য নির্মিত। অষ্ট্রেলিয়ার 
দক্ষিন উপকুলে এ লাইটহাউসের সংখ্যা 
খুবই কম। কারন ওইদিকে ক�োন�ো দেশ 

নাই। এ লাইটহাউসগুল�োর ক�োন�ো ক�োন�োটি 
অষ্ট্রেলিয়ার দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত।
 কিয়ামা ব্লো হ�োল “ব্লো হ�োল” অর্থ ঘুষি, 
ধাক্কা বা আঘাত এর গর্ত বা গহবর। 
কথাটা সত্যই। তবে সেই ঘুষি বা আঘাত 
মানুষের নয়, পানির। পাথরের গর্তে সমুদ্রের 
পানির প্রচন্ড আঘাত বা ধাক্কা। অষ্ট্রেলিয়ার 
অসংখ্য আকর্ষনীয় ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে 
কিয়ামা ব্লো হ�োল খুব কম আকর্ষনীয় কিন্তু 
ব্যাপকভাবে দর্শনীয়। অষ্ট্রেলিয়ার নর্থ সাউথ 
ওয়েলস রাজ্যের ওলনগং এ এই ব্লো হ�োল 
অবস্থিত। এর দুপাশে রয়েছে বেশ কিছ 
সমুদ্র সৈকত বা সীবীচ আর প্রতিটি সীবীচে 
রয়েছে পিকনিক করার সকল সূয�োগ সুবিধা। 
অষ্ট্রেলিয়া সরকার দেশের নাগরিকদের এবং 
পর্যটকদের জন্য আনন্দের ব্যাবস্থা করে 
রেখেছে। 
বন্ধু  কন্যা অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী পারভিনের 
পরিবার ও আমার ছেলের পরিবারে আমরা 
স্বামী স্ত্রী সহ ৯ জন পিকনিক করা সহ 
ব্লো হ�োল পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। 
তবে পরিদর্শন স্থলে রান্নাবান্নায় সময় নষ্ট 
না করার জন্য দুই পরিবার পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বাড়ীতেই রান্না করে নির্দিষ্ট 
দিনে দুটি গাড়ীতে করে রওয়ানা দিলাম 
ক্যাম্বেল টাউনের মিণ্টো ও ইঙ্গেলবার্ন 
সাবআর্ব থেকে। এখান থেকে দুরত্ব প্রায় 
৫৬ কিঃমিঃ। সময় লাগবে প্রায় স�োয়া ১ 
ঘন্টা এবং যেতে হবে গড়ে ওঠা নতুন শহর 
আপ্পিন এর মধ্য দিয়ে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
ও মসৃন রাস্তা। ক�োথাও ক�োন�ো দুলুনি 
ঝাকুনি নেই বাংলাদেশের রাস্তার মত। 
বেশ আরামেই যাচ্ছিলাম এই বৃদ্ধ বয়সে। 
ব্লো হ�োল প�ৌছান�োর কয়েক কিঃমিঃ আগে 
দেখতে পেলাম অভুতপুর্ব দৃশ্য। সমুদ্র আর 
পাহাড়ের মিলন। একদিকে অথৈ প্রশান্ত 
মহাসাগর আর তার পাশেই বিশাল উঁচু 
পাথুরে পাহাড়। শুধু মাঝখান দিয়ে পাহাড় 
কেটে তৈরী করা একটি চিকন রাস্তা। 
এমনই পাহাড়ের উঁচুতে এক স্থানে দেখলাম 
একেবারে সমুদ্রের পাশে মাত্র ২০০ থেকে 
২৫০ বর্গ গজ জায়গায় অষ্ট্রেলিয়া সরকার 
পর্যটকদের জন্য সমুদ্র দেখার একটি ক্ষুদ্র  
স্পট করে রেখেছে। সেখানে গাড়ী দুটি 
পার্কিং করে প্রানভরে দেখলাম প্রশান্ত 
মহাসাগরের বিশাল নীল জলরাশী, ছবি 
তুললাম, পারভিনের তৈরী করা নাস্তা খেলাম 
সবাই। এরপর রওয়ানা দিলাম গন্তব্যের 
দিকে। কয়েকমিনিটের মধ্যে দেখলাম 
আমাদের গাড়ী সহ বেশকিছ গাড়ী পাহাড় 
থেকে নিচের দিকে নামছে আর র�োদের 
ছটায় প্রতিটি গাড়ীর গ্লাসগুল�ো বিদ্যুতে র মত 
চমক দিচ্ছে। দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে উপভ�োগ্য 
ছিল। নিচে নেমে কিছক্ষনের মধ্যেই আমরা 

একটি ছ�োট সীবীচে প�ৌছলাম। গাড়ী থেকে 
নেমে সীবীচটা দেখলাম। সুন্দর বালুকাময় 
বেলাভুমি নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। 
এক মহিলাকে দেখলাম ঐ বেলাভুমিতে 
শুয়ে র�োদ প�োহাচ্ছে আর তার পাশেই দুটি 
শিশু ভেজা বালু খুড়ে পানি বের করছে। 
এছাড়া ক�োন�ো দর্শনার্থীকে দেখলামনা। 
এরপর পথের পাশে আর�ো দুটি সীবীচ 
দেখে প�ৌছে গেলাম ব্লো হ�োল পাহাড়ে। 
দেখলাম রঙ বেরঙ্গের অসংখ্য দর্শনার্থী। 
ব্লো হ�োলের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর ও 
সুউচ্চ একটি লাইট হাউস। দ্রুত ছুটে যাচ্ছি 
ব্লো হ�োলের দিকে আর শুনতে পাচ্ছি ছটাৎ 
ছটাৎ শব্দ। কাছে গিয়ে দেখলাম প্রকৃতির 
এক অপার সৃষ্টি। কুয়ার মত একটি পাথুরে 
গর্তের তলদেশ দিয়ে সমুদ্রের পানি প্রবেশ 
করছে অনবরত। যখন পানির চাপ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তখন ছটাৎ শব্দে এলাকাটি প্রকম্পিত 
করছে এবং কুয়ার পানি চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে ও ক�োন�ো ক�োন�ো সময়ে দর্শকদের 
ভিজিয়ে দিচ্ছে। কত যুগ ধরে প্রকৃতির এই 
গতি অব্যাহত আছে তা বলা যায়না। তবে 
অষ্ট্রেলিয়া সরকার ঐ কুয়া ও পানি প্রবাশের 
স্থানটিকে দর্শকদের দেখার উপয�োগি করে 
গড়ে তুলেছে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শকরা 
আসছে, প্রকৃতির এই লীলা দেখছে, ছবি 
তুলছে। খাওয়াদাওয়া করছে, প্রেমিক 
প্রেমিকারা দুরে বসে চুম্বন করছে। আমরাও 
দুপুরে খেয়ে নিলাম। পারভিন তার ব্যাটারী 
চালিত চুলায় খাবার গুল�ো গরম করে দিল�ো 
আর খাদিজা পরিবেশন করল�ো এরপর 
আমি আবার ব্লো হ�োলের কাছে রেলিং 
এর একপাশে দাঁড়িয়ে আমার ম�োবাইলে 
সংরক্ষিত হেমন্ত মুখ�োপধ্যায় এর গান 
জুড়ে দিলাম বেশ সাউন্ড দিয়ে। লক্ষ্য হল�ো 
ক�োন�ো বাঙ্গালী, হ�োক সে বাংলাদেশের বা 
পশ্চিমবঙ্গের বা অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী 
আকৃষ্ট হয় কি না। কিছক্ষনের মধ্যে দুটি 
প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবার এগিয়ে এলেন। 
কথা হল�ো, পরিচয় হল�ো। বললেন কাজের 
ব্যস্ততায় এসব গান শ�োনা হয়না। দুঃখের 
কথা বলে রাখি, এসব প্রবাসী বাঙ্গলীদের 
পরবর্তী প্রজন্ম কেউই আব্দুল জাব্বার, 
ফেরদ�ৌসী বেগম, ফির�োজা বেগম, আব্দুল 
আলিম, সাবিনা ইয়াসমিন, আব্দুল হাদী, 
হেমন্ত মুখ�োপধ্যায়, মান্নাদে, লতা মুঙ্গেস্কার, 
সতি নাথ, তালাত মাহমুদ, শ্যামল মিত্রের 
নামই শ�োনেনি। একসময় এরা বাঙ্গালী 
সংস্কৃতি  হারিয়ে ফেলবে। সে না হতে 
পারবে অষ্ট্রেলিয়ান না হতে পারবে বাঙ্গালী। 
থাকবেনা তাদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, 
ভাষাগত পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, আদিত্ব, 
ম�ৌলিকত্ব। যে ক�োন�ো বিচারেই তা হবে 
ভীষন পীড়াদায়ক।

সৃষ্টিকর্তা নারীর মধ্যে একটি ম্যাজিক 
দিয়েছেন। এটা প্রবলভাবে পুরুষ জাতিকে 
আকর্ষন করে। তাদের সাথে সময় কাটাতে 
অন্য রকম আনন্দের ছ�োঁয়া লাগে। মনে 
জান্নাতের সুখ অনুভূত হয়।
ছ�োটবেলায় বাবাকে হারিয়ে মায়ের 
কাছেই বড় হয়েছি। সুতরাং কারনে 
অকারনে তাকে কত যন্ত্রনা দিয়েছি, তার 
ইয়ত্তা নেই। তারপরেও মায়ের কাছে 
কত অভিয�োগ! তিনি নিরবে সব সয়ে 
গেছেন। জায়নামাজে বসে সন্তানের জন্য 
দ�োয়া করেছেন। হয়ত সেই আশীর্বাদেই 
অজপাড়া গা থেকে উঠে এসে, দেশের 
সেরা কলেজ হয়ে, একদিন খ�োদ মার্কিন 
মুল্লুকের বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডীও পার হতে 
পেরেছিলাম। অথচ আমার অধিকাংশ 
বাল্যবন্ধু  এখন�ো সেই গ্রামেই পড়ে আছে।
আমি র�োজগার করতে শুরু করার পর, 
মাকে দু’বার কাছে পেয়েছিলাম। তার 
সাথে কাটান�ো প্রতিটি মূহুর্ত আমার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সারাদিন তাকে 
ডাক্তারের অফিসে, ক্লিনিকে অথবা ল্যাবে 
টেস্ট করান�োর পর যখন বাসায় ফিরব, 
তখন মায়ের আব্দার, আইসক্রীম খাবে। 
শুনে আমার সে কি আনন্দ! ইচ্ছে হচ্ছিল, 
তার পছন্দের বিভিন্ন ফ্লেবারের সকল 
আইসক্রীম সুপার শপ থেকে সব তুলে 
নিয়ে আসি। আমার ছ�োট্ট ভাতিজিরও 
আইসক্রীমের শখ। আহা, গ্রীষ্মের 
ভর দুপুরে, দাদি ও নাতনী একসাথে 
আইসক্রীম খাচ্ছে, আর আমি প্রাণভরে 
উপভ�োগ করছি। সবসময় মায়ের পায়ের 
কাছে বসে থাকতে ইচ্ছে হত�ো। রাতে 
তাকে খাটে শুইয়ে আমি ফ্লোরে ঘুমাতাম। 
কি জানি, তার কখন কি দরকার হয়। 
তারপর একসময় সামার শেষ হয়ে গেল�ো, 
সাথে হারিয়ে গেল�ো মায়ের প্রিয় আম। 
তিনিও টায়ার্ড, বিদেশ বিভুইয়ে। শত 
চেষ্টা করেও তাকে আর নিউইয়র্ক অথবা 
মায়ামীর মত�ো পরম আকর্ষনীয় শহরেও 
ধরে রাখা গেল�ো না। বাবার ভিটে, গ্রামের 
মাটি এবং মানুষ তার কাছে বেশি সুখ ও 
শান্তিদায়ক। বাধ্য হয়েই তাকে আল্লাহর 
ঘর ঘুরিয়ে অবশেষে নিজ গ্রামে রেখে 
আসতে হয়েছে। সেটাই ছিল�ো তার শেষ 
বিদায়। আর ক�োনদিনই তিনি আমার ছ�োট্ট 
ঘরে আনন্দের বন্যা নিয়ে আসবেন না। 
তবে যার কাছে আছেন, সেই প্রভু দয়াময়, 
তিনি নিশ্চয়ই মাকে আরও যত্নে রাখবেন, 
এই বিশ্বাস করি। 
আমার দু’কন্যা। আর দশজন কর্মজীবী 
বাবা মায়ের মত�ো, আমার মেয়েরাও 
স্কু লের বাইরে সময় কাটিয়েছে বেবি 
সীটার, ডে কেয়ার আর আফটার কেয়ার 
প্রোগ্রামে। তাদের জন্য হয়ত অনেক টাকা 
খরচ করতে পেরেছি, কিন্তু পর্যাপ্ত সময় 
দিতে পারি নি। অনেক সময় মনে হয়েছে, 
অর্থ আর ক্যারিয়ারের কাছে আমরা 
ভাল�োবাসা ক�োরবানী দিয়েছি। এটাই হয়ত 
অধুনা জীবন।
দেখতে দেখতে বড়মেয়ে একদিন 
স্কলারশিপ নিয়ে চারশ মাইল দূরের 
ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল�ো। যে কখন�ো 
রান্না করে নি, এমনকি বাঙালী খানা 
নিজে মুখে তুলে খেতে শেখে নি। আর 
সেই হঠাৎ একদিন নিজে নিজে রান্না 
করা, খাওয়া, বাসা পরিষ্কার রাখা, কলেজে 
যাওয়া সহ সকল দায়িত্ব একাই করতে 
যাচ্ছে। তার নতুন বাসায় সব গ�োছগাছ 
করে, যখন মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নেব, 
তখন গিন্নির কান্না আর থামে না। আল্লাহ 
মনে হয় সকল ভাল�োবাসা মায়েদের 
অন্তরেই দিয়ে দেন।
মা ও বড়মেয়ের মধ্যে প্রতিদিন কথা 
হয়। আমার সাথে শুধু বৈষয়িক আলাপ। 

কয়েকদিন পর, মেয়ে একদিন আমাকে 
জিজ্ঞ্যেস করল, বাবা, ত�োমার কি জেল 
(Zelle) একাউন্ট আছে? আমি কারনটা 
না বুঝলেও তাকে বিশদ তথ্য দিলাম। 
একটু পরে দেখি, সে আমাকে একাউন্টে 
তিন ডলার সাতচল্লিশ সেন্ট পাঠিয়েছে। 
সে যখন তার বান্ধবীদের আমার ক্রেডিট 
কার্ড ব্যবহার করে কিছ কিনে দেয়, তখন 
আবার সেই অর্থ বুঝে নিয়ে আমাকে 
জেল এ্যাপে ফেরত পাঠায়। সেই থেকেই 
চলছে আমাকে তার উল্টো অর্থপ্রেরন। 
আমি আর কি বলব? তারা ব�োকা, নাকি 
ফেরেশতা, সেটা জানি না। তবে এই 
প্রজন্ম নিঃসন্দেহে আমাদের তুলনায় 
অনেক উত্তম। বাবা হিসাবে আমার জন্য 
এরচেয়ে আনন্দ, গর্ব ও স�ৌভাগ্যের বিষয় 
আর কি হতে পারে?
আমার ছ�োট মেয়েকে অনেকেই আমার 
অবিকল কপি মনে করেন। সে দেখতে 
যেমন আমার মত�ো, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সে 
আমার চেয়েও স্বচ্ছ, তার বুঝার উপলব্ধি 
সমস্যার আরও গভীরে প্রোথিত। সে 
লিবারেল ডেম�োক্রেট। বন্চিত মানুষের 
জন্য তার মনে অনেক দয়া, বিশেষ করে 
আমেরিকার মাইনরিটি থেকে শুরু করে, 
প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষদের জন্য। 
সে তাদের অধিকারের জন্য মার্কিন মুল্লুকে 
লড়াইয়ে সামিল হয়, বিক্ষোভ ও সমাবেশে 
অংশ নেয়, ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী কুপিয়া 
পরিধান করে, মাথা উঁচু করে স্কু লে যায়, 
স্টারবাক্স, ম্যাকড�োনাল্ডস, ক�োকাক�োলা, 
পেপসি সহ দখলদারদের অন্ধ সমর্থক 
যাবতীয় পণ্য বয়কট করে, ইত্যাদি। আমি 
অবাক হয়ে ভাবি, বাংলাদেশে ক’জন বাবা-
মা সন্তানকে দেশ ও স্বজাতির প্রেমে উদ্বুব্ধ 
করেন, স্বদেশী পন্য কিনতে অনুপ্রানিত 
করেন, এবং ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার 
জন্য লড়াই করতে বলেন? বরং দেশ ও 
সমাজ থেকে গা বাঁচিয়ে, বিদেশী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি  রপ্ত করে, বিদেশে সেটেল্ড করতে 
তারা ডেসপারেট। বাংলাদেশকে তাহলে 
কারা ঠিক করবে?
যাই হ�োক, গিন্নির স্বদেশ ভ্রমনের প্রেক্ষিতে 
ছ�োটমেয়ের দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। 
অন্য সকল কাজকে ছুটি দিয়ে আমি 
এখন মেয়ের বাটলার, ড্রাইভার, বন্ধু  ও 
বাবা, এককথায় সবকিছ। সে প্রাইভেট 
ট্রান্সপ�োর্টকে বাদ দিয়ে আমার সাথে স্কু লে 
যাবে, বাসায় ফিরবে, একসাথে রান্না করবে, 
ব্যাকইয়ার্ড থেকে আখ কেটে এনে একসাথে 
খাবে, বাগানে পানি দিবে, গান রেন্জারে 
গিয়ে শ্যুটিং প্র্যাকটিস করবে, কেনাকাটা 
করবে, রেষ্টুরেন্টে  খাবে, এসব আর কি। 
আমিও কেন জানি অন্য সবকিছ বাদ দিয়ে, 
তার আব্দার পূরন করে বেশি আনন্দ পাই।
বউয়ের কথা না হয় অন্য একদিন আলাপ 
করব। আজ শুধু মায়েদের কথাই বলি। 
তারা আসলেই বিধাতার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। স্বয়ং 
আল্লাহ পাক তাদের সালাম জানিয়েছেন, 
সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আমরাও যেন 
তাদের অত্যন্ত যত্ন করি। তারা সকল 
রূপেই মানবকুলের জন্য জান্নাত !

কন্যা, জায়া ও জননী
এস, এম, কামাল হ�োসেন, ফ্লোরিডা, যুক্তরাষ্ট্র
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MENTAL ILLNESS 
IN CHILDREN

Mental health is the overall wellness 
of how you think, behave, and manage 
your feelings. Mental health illness is 
also known as a mental health disorder. 
It is the change in your feelings, 
thinking, or behavior. In children, 
mental health conditions are defined 
as changes or delays in a child’s social 
skills, thinking, behaviors, or control 
over emotions. These issues disrupt the 
ability of children to perform well at 
school, at home, or other social circles. 
The prevalence of mental illness in 
children is a complex and concerning 
phenomenon. Approximately 70% of 
mental health issues have their onset in 
childhood. According to research, about 
1 in 5 children worldwide experience 
mental health issues ranging from 
anxiety and depression to behavioral 
disorders like conduct disorder and 
ADHD. Socio-economic status, family 
dynamics, genetics, and environment 
can contribute to the progress of these 
problems. Other factors like academic 
demands, adverse experiences, societal 
pressure, and exposure to trauma further 
worsen mental health issues. Early 
detection and intervention are crucial to 
address these issues in the early stage for 
the well-being of children in later life. 
Children show diverse feelings, actions, 
and tempers at different times that could 
be a part of their normal development. 
The signs and symptoms of mental 
illness in children are listed below:
◆	 Changes to eating or sleeping habits
◆	 Avoiding family and friends
◆	 Getting lower marks in school 
◆	 Having repeated outbursts of anger
◆	 Constantly worrying
◆	 Have no concern with appearance
◆	 Loss of weight
◆	 Lacking motivation or energy
◆	 Experience frequent mood swings
◆	 Getting stomachaches or headaches 

often
These characteristics and behaviors 
could be a sign of an underlying mental 
health disorder if they are interfering 
with the child’s life, inappropriate 
for his age, persist over a long time, 
and are intense. The most common 
disorders among children are anxiety, 
ADHD (Attention-deficit/hyperactivity 
disorder), schizophrenia, eating disorders, 
depression, and other mood disorders.

ADHD (Attention-deficit/
hyperactivity disorder
It’s a neurodevelopmental condition 
characterized by persistent patterns of 
hyperactivity, inattention, and impulsivity 
that impair functioning in numerous 
situations. As compared to other children 
of the same age, ADHD children may 
have difficulty following instructions, 
completing tasks, or focusing. They seem 
to be fidgety, restless, or excessively 
talkative. Environmental and genetic 
factors may be a cause, while the exact 
cause is unknown.

Anxiety Disorders
Anxiety disorders are outsized worries 
or fears that are hard to control. These 
worries significantly disrupt their 
ability to take part in school, play, or 
social activities. Common types include 
separation anxiety disorder, social 
anxiety disorder, and generalized anxiety 
disorder. Children with this disorder may 

experience headaches or stomachaches 
alongside psychological distress. 
Trauma, family conflict, brain chemistry 
imbalance, and genetic predisposition 
could be a cause.

Schizophrenia
Schizophrenia is a rare but severe mental 
disorder characterized by delusions, 
hallucinations, impaired social 
functioning, and disorganized thinking. It 
causes a person to lose touch with reality 
called psychosis. Symptoms include 
difficulty concentrating, behavioral 
changes, and disruption in language and 
speech development. Environmental 
factors and genetic predisposition 
contribute to its onset. Its diagnosis 
is challenging due to overlapping 
symptoms with other developmental 
changes.

Eating Disorders
ARFID (Avoidant/Restrictive Food 
Intake Disorder) is a common eating 
disorder in children. Children with this 
disorder may experience disturbance 

in their eating, which includes sensory 
aversion to certain foods or lack of 
interest in food. A child might oppose 
the texture of food they enjoyed once. 
They might fear getting stomach aches 
or vomiting if they become sick because 

of certain food. These restrictions 
and aversions may lead to nutritional 
deficiencies and weight loss. Pica is also 
common among children. A condition in 
which a child might eat non-nutritional 
or non-food substances persistently. 
These substances include hair, dirt, 
chalk, soap, ice, and sand.

ASD (Autism Spectrum Disorder
A neurological condition that seems in 
early childhood, often before age 3. Its 
symptoms range from mild to severe. 
Children with this disorder have difficulty 
understanding social cues, maintaining 
eye contact, and expressing themselves 
non-verbally or verbally. They often 
display repetitive movements. Despite 
challenges, numerous children with ASD 
possess unique abilities and qualities and 
contribute positively to society.

PTSD (Post-traumatic stress disorder)
PTSD can develop in children after 
witnessing or experiencing a traumatic 
event, such as violence, abuse, or 
natural stress. Symptoms may include 
nightmares, flashbacks, avoidance 
of reminders of trauma, and negative 
changes in cognition and mood. Children 
may also exhibit irritability, regression 
in behavior, and difficulty concentrating. 
If PTSD is left untreated, it can impair 
emotional well-being, academic 
performance, and social relationships. 
Early intervention is crucial because 
children with proper support and 
treatment can learn coping skills and 
regain a sense of resilience and security.

Depression and Other Mood 
Disorders
Depression manifests as persistent 
irritability, sadness, or loss of interest 
in activities once enjoyed. Its symptoms 
include fatigue, difficulty concentrating, 
and changes in sleep patterns and 
appetite. Children may express feelings 
of guilt or worthlessness, and thoughts 
of suicide or death may rise. Depression 
may stem from various factors including 
trauma, stressful life events, or genetic 
predisposition. Early interventions are 
crucial. If left untreated, they may lead to 
social withdrawal, academic struggles, 
and substance abuse. Children can learn 
coping skills with proper treatment. 
Bipolar disorder can result in big mood 
swings between depression and extreme 
emotional highs, which can cause unsafe 
or risky actions.

What Parents Can Do?
Learn about illness.
Consider family counseling.
Praise your child’s skills and strength.
Speak to your child about your concern.
Look for techniques to have fun and relax with your child.
Look for ways to respond calmly and handle stress.
Create a comfortable and supportive home environment.
If you are worried about your child, listen to your instincts.
Work with your child’s school to get the support your child needs.
Let your child know you are always there and will help to solve challenging 
issues together.
Ask a mental health professional for advice on how to handle a child’s tough 
behavior. 
Attend parent training programs that are designed for parents of children with 
mental illness.
Early diagnosis and intervention of mental illness prevent further. 
complications. With proper support and treatment, children learn coping skills.
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RamadanRamadanRamadan
MubarakMubarakM u b a r a k

Sending Warm Wishes for a Blessed Ramadan.

My family and I would like to extend our heartfelt
greetings to you and your loved ones during this

holy month of Ramadan. It has been a very
challenging time for everyone with events
happening overseas. We hope the spirit of

Ramadan brings better days ahead.

J I H A D  D I B  M P
M e m b e r  f o r  B a n k s t o w n

O f f i c e :  S h o p  2 1 ,  B r o a d w a y  P l a z a  P u n c h b o w l
N S W  2 1 9 6

P h o n e :  9 7 5 9  5 0 0 0  
E m a i l :  b a n k s t o w n @ p a r l i a m e n t . n s w . g o v . a u

Authorised by Jihad Dib MP. Funded using parliamentary entitlements.

إرسال التمنيات الحارة لشهر رمضان المبارك.

أود أنا وعائلتي أن نعرب عن تهانينا القلبية لكم
ولأحبائكم خلال شهر رمضان المبارك. لقد كان وقتًا

صعبًا للغاية بالنسبة للجميع مع الأحداث التي تقام في

الخارج. نأمل أن تجلب روح رمضان أيامًا أفضل في

المستقبل.
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বলুুন রমজাান 
মোমাবারক।

এটি আরোরা ভাারোলুাভাারোব 
বলুুন টাাকা পাাঠিরো� ।

এটি� পাাঠাান ওয়ে�স্টাানন  
ইউটিন�ন অ্যাাাপা-টি� টি�য়ে� 

Muslim Lawn Kemps Creek Memorial Park has 
a dedicated lawn for the Muslim 
community with peaceful rural vistas.

Call us on 02 9826 2273 from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Located only 25 minutes’ drive from Blacktown and 35 minutes from Auburn.
Single and double burial graves available. 

Part of the local community
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Commencement & termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon
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গতডিসেম্বর/২৩ এ জাতিসঙ্ঘের 
জলবায়ু বিষয়ক ২৮তম বৈশ্বিক 
সম্মেলন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স 
অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুবাইয়ে। এবারের 
সম্মেলনে একটি নতুন চুক্তির বিষয়ে 
সবাই ঐক্যমতে প�ৌছেছে বলে জানা 
গেছে। সম্মেলনে অংশ গ্রহনকারী 
১৯৮টি দেশ তেল গ্যাস ও কয়লার 
মত জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে বেরিয়ে 
আসার বিষয়ে ঐক্যমত। তবে সেটা 
যে সবাই নিরঙ্কু সভাবে মেনে নিয়েছে 
এমনটা বলা যায়না। কারন হঠাৎ 
করে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে  বেরিয়ে 
আসা সম্ভব নয় ক�োন দেশের পক্ষেই। 
বিভিন্ন দেশের ব্যবসা বানিজ্য সহ 
উন্নয়ন জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভর 
করেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে 
ক�োন সময় সীমাও বেঁধে দেওয়াও 
সম্ভব হয়নি। সম্মেলনে বলা হয়েছে 
বৈশ্বিক নবায়নয�োগ্য জ্বালানী সক্ষমতা 
৫০% বেড়েছে এবং পাশাপাশি স�োলার 
বিদ্যু ৎ প্রকল্প ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত 
বছর মিশরে অনুষ্ঠিত ২৭ তম জলবায়ু 
সম্মেলনেও অংশ গ্রহণ করে ১৯৮ টি 
দেশের সরকারী প্রতিনিধি,এনজিও 
কর্মী, জলবায়ু কর্মী্‌,পরিবেশবিদ, 
বিজ্ঞানী ও সাংবাদিকগন। সেখানে 
জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলকে 
অর্থ সহায়তা দেবার জন্য তহবিল 
গঠনের ক্ষেত্রে ঐক্যমত হয়। দীর্ঘ 
২৮ বছরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে 
উল্লেখিত দূটি অর্জন এযাবৎ কালের 
সবচেয়ে বড় অর্জন বলেও মনে করা 
হচ্ছে। তবে এগুল�ো জাতিসংঘের 
শীর্ষ সম্মেলনে চুড়ান্ত ও বিস্তৃত চুক্তি 
হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য একটি 
পুর্নাঙ্গ অধিবেশন প্রয়�োজন। যেখানে 
ভ�োটা ভুটিতে অনুম�োদিত হবে। 
সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব 
আন্তেনিও গুতেরাস বরাবরের মতই 
বলেন, জলবায়ু বিপর্যয়ের কারনে 
যুদ্ধের চেয়েও তিনগুন মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ 
হচ্ছে এবং বিশ্বে এক উদ্বেগজনক 
পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বন্যায় 
পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ পানির 
নিচে তলিয়ে যায়, গ্রীষ্ণকালে এত 
গরম গত ৫০০ বছরেও দেখেনি 
ইউর�োপবাসী, এ পর্যন্ত বিশ্বের 
সবচেয়ে উষ্ণ বছর হিসেবে ২০২৩ 
সালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। খরা 
বন্যা অতিবষ্টি ও ঘুর্নিঝড়ে নাস্তানাবুদ 
ফিলিপাইন, হারিকেন ইয়ানের তান্ডবে 
লন্ডভন্ড হয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য 
ফ্লোরিডা। পৃথিবীর অর্ধেক মানব জাতি 
ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে। ক্রমবর্ধমান 
গ্রীনহাউস নিঃসরন বৈশ্বিক উষ্ণতাকে 
তরান্বিত করছে 
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব 
কিভাবে ম�োকাবেলা করা যায় তা নিয়ে 
উদ্বিগ্ন বিশ্ব নেতাদের এই সম্মেলনে 
প্রকৃতি, খাদ্য, পানি, কার্বন নি;সরন 
ও জলবায়ু এই ৫ টি বিষয় নিয়ে 
তারা মতামত তুলে ধরেন। অবশ্য 
এটি নতুন কথা নয়। ১৯৯৫ সালে 
বার্লিনে প্রথম জলবায়ু সম্মেলন থেকে 
শুরু করে গত ২৮ বছর ধরেই এই 
ক্রমবর্ধমান সমস্যার কথা তুলে ধরা 
হচ্ছে। আর প্রতি বছরই বৈশ্বিক 
উষ্ণতার জন্য দায়ী ধনী প্রভাবশালী 
ওশিল্পোন্নত দেশের নেতারা অনেক 
কিছ অঙ্গিকার করে। কিন্তু ক�োন 
অঙ্গিকার পালন করেনা এবং সমস্যার 
সমাধান হয়না। ২০১৫ সালে কয়েকটি 
দেশের সরকার, ব্যবসায়ী নেতা ও 
সিভিল স�োসাইটির এক্টিভিষ্টরা মিলে 
একটি গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিল এবং তারা প্যারিস চুক্তি নামে 
একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এতে 
বলা হয় বৈশ্বিক উষ্ণতা ম�োকাবেলায় 
ও গ্রীনহাউস নিঃসরন কমাতে তারা 
বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী 
সেলসিয়াসের নিচে রাখতে পদক্ষেপ 

নেবেন এবং একইসাথে ২০৩০ 
সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরন ৫০% 
কমিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিবে। কয়লা 
ভিত্তিক বিদ্যু তকেন্দ্র ধীরে ধীরে বন্ধ 
করবে, মিথেন গ্যাস নিঃসরন কমাবে, 
বন উজাড় কার্যক্রম বন্ধ করবে এবং 
জলবায়ু পরিবর্তন ম�োকাবেলায় আরও 
গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে 
সম্মত হয়। কিন্তু দু;খের বিষয় আজ 
পর্যন্ত ঐ দেশগুলকে তাদের দেওয়া 
অঙ্গিকার অনুযায়ী ক�োন কাজ করতে 
দেখা যায়নি। এর ফলে ২০২২, ২০২৩ 
সাল এযাবতকালের সবচেয়ে উষ্ণ 
বছরের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। 
একারনে জলবায়ু এক্টিভিষ্টটরা জলবায়ু 
সম্মেলনকে অকার্যকর বলে আসছে। 
তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ম�োকাবেলায় 
ধনী দেশগুল�ো যেসব অঙ্গীকার করে 
তা বাস্তবায়ন না করার জন্য তাদের 
কার�োর কাছে জবাবদিহি করতে 
হয়না। ফলে জলবায়ু সম্মেলনে আজ 
পর্যন্ত ক�োন ইতিবাচক ফলাফল দেখা 
যায়নি। 
বিশ্বের ৪০টি ধনী প্রভাবশালী ও 
শিল্পোন্নত দেশ প্রায় এক শতাব্দীর 
বেশী সময় ধরে জীবাশ্ম জ্বালানী চালিত 
শিল্পায়নে বিনিয়�োগ করে আসছে। 
এতে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরনের 
মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে চলেছে। 
এবং তাদের কারনেই আজ জলবায়ু 
বিপর্যয়ের সম্মুখিন। 
বর্তমানে চীনকে বিশ্বে সবচেয়ে বেশী 
কার্বন নিঃসরনকারী দেশ হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়। এবছর গ্রীষ্ণে 
দেশটির তাপমাত্রা ছিল ইতিহাসের 
সর্বোচ্চ। বিষয়টি চীন সরকারও 
স্বীকার করে। চীনের পর উদ্বেগজনক 
মাত্রায় গ্যাস নিঃসন করে যুক্তরাষ্ট্র। এ 
বিষয়ে তারা জ্ঞাত। এজন্য দেশটির 
আইন প্রনেতারা জীবাশ্ম জ্বালানী 
কমিয়ে নবায়নয�োগ্য জ্বালানিতে কয়েক 
ক�োটি ডলার ব্যয় করতে সম্মত হয়। 
যেন প্রতি বছর এক বিলিয়ন টন 
কার্বন নিঃসরন কমাতে পারে। এদিকে 
ইউর�োপ ইউনিয়নভুক্ত ২৭ টি দেশ 
৮ শতাংশ গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরন 
করে। তারাও ২০৩০ সালের মধ্যে 
৫৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরন কমান�ো 
এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা শূন্যে 
নিয়ে আনার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে। 
এ ব্যাপারে হয়ত�ো উন্নত দেশগুল�োর 
চেষ্টা আছে। ওপেক দেশগুলি যদি 
নবায়নয�োগ্য জ্বালানীর কথা ভাবে 
তাহলে তাদের তেল বিক্রি বন্ধ হয়ে 
যাবে। ফলে তারাই আবার জ্বালানী 
নিরাপত্তার অজুহাতে কয়লার ব্যবহার 
বাড়িয়ে দিয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কার্বন 
নিঃসরনের জন্য দায়ী বহুজাতিক 
ক�োম্পানিগুল�োর বিরুদ্ধে তারা 
আপাতত যাচ্ছেনা। কারন কয়লার 
ব্যবহার বন্ধ করলে তাদের শিল্প কল 
কারখানায় উৎপাদিত পন্যের দাম বৃদ্ধি 
পাবে এবং প্রতিয�োগিতায় বিশ্ব বাজার 
থেকে ছিটকে পড়বে। তাই তারা 
জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনের 
পথে তাদের কার্যক্রম চালাবেনা। 
অথচ কি বিচিত্র বিষয় যে ক�োন না 
ক�োন বহুজাতিক ক�োম্পানী জলবায়ু 

সম্মেলনকে স্পন্সর করে। তারা 
সম্মেলনের আয়�োজকের ভুমিকা 
পালন করে। যেমন মিশরে জলবায়ু 
সম্মেলনের স্পন্সর করেছে ক�োকা 
ক�োলা ক�োম্পানি। আর ইত�োপুর্বে 
ইউনিলিভার, এম ডাব্লিউ ডি, 
বিএনপি সহ অন্যান্য বহুজাতিক 
ক�োম্পানী স্পন্সর করেছিল। উল্লেখিত 
ক�োকাক�োলা ক�োম্পানি প্রতি বছর ১২ 
হাজার ক�োটি ব�োতল উৎপাদন করে। 
পরিবেশের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর 
এসব প্লাষ্টিকের ৯৯ শতাংশ জীবাশ্ম 
জ্বালানী থেকে তৈরী করা হয়। বিশ্বের 
এক নম্বর প্লাষ্টিক দুষনকারি হিসেবে 
চিহ্নিত এই ক�োম্পানিটি। সম্মেলনে 
অংশ গ্রহনকারী গরীব দেশগুল�োর পক্ষ 
থেকে এই স্পন্সরকে রীতিমত সন্দেহের 

চ�োখে দেখা হয়। পরিবেশবিদরা ক্ষোভ 
প্রকাশ করে। অন্যদিকে ধনী শিল্পোন্নত 
দেশগুল�ো মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। 
ধনী শিল্পোন্নত দেশগুল�ো কর্তৃ ক 
জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছে ব্যবহার, 
মত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরন এর কারনে 
বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি,  জলবায়ুর 
উপর বিরূপ প্রভাব,  মানবজাতি প্রভুত 
ক্ষতির শিকার, এর প্রতিকার পেতে 
কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে 
সে সম্পর্কিত নতুন নতুন গবেষনা 
প্রতিবেদন প্রতি বছরই এই জলবায়ু 
সম্মেলনে উপস্থাপন করেন পরিবেশ 
বিজ্ঞানীরা। শুধু তাইনয় জলবায়ু 
বিপর্যয়ের জন্য ক�োন ক�োন ধনী দেশ 
কি পরিমাণ দায়ী এবং ক�োন ক�োন 
গরীব দেশ কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে 
ও হচ্ছে তার ফলাফলও এই সম্মেলনে 
উপস্থাপন করা হয়। এসব নিয়ে গত 
২৮ বছর ধরে আল�োচনা হয়েছে দিনের 
পর দিন। প্রতি বছরই সম্মেলনেই 
আল�োচনা হয়েছে প্রায় দুসপ্তাহ ধরে । 
কিন্তু ধনী দেশগুল�ো এবং বহুজাতিক 
ক�োম্পানীগুল�োকে তাদের জলবায়ু 
ক্ষতিকারক কার্যক্রম থেকে বিরত করা 
সম্ভব হয়নি। কারন পুর্বেই বলা হয়েছে 
যে তাদের জবাবদিহি নেওয়ার ক্ষমতা 
নেই গরীব দেশগুল�োর। এজন্য গরীব 
দেশগুল�ো আন্তর্জাতিক আদালতে 
তথা জাতিসংঘের স্মরনাপন্ন হওয়ার 
ঘ�োষনাও দিয়েছে। তথাপি ধনী 

দেশগুল�ো প্রতি বছর এই সম্মেলনে 
অংশ গ্রহণ করে সম্মেলনের প্রশংশা 
করে, গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে এই 
বিশাল সম্মেলনের ব্যয় ভার বা স্পন্সর 
করে বহুজাতিক ক�োম্পানিগুল�ো। 
এটাও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি 
ভিন্ন রুপ। তাছাড়া ধনী দেশগুল�োর 
মধ্যেও এব্যাপারে মতানৈক্য ত�ো 
আছেই। 
গত কয়েকটি সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্থ 
দেশগুল�োকে অর্থ সহায়তা দেওয়ার 
জন্য ঐক্যমত হয়েছে ধনী দেশগুল�ো। 
গরীব্ দেশগুল�ো অনন্যপায় হয়ে 
মন্দের ভাল মনে করে অর্থ সহায়তা 
পাওয়ার বিষয়টিকে গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছে। কিন্তু ধনী দেশগুল�ো কে 
কি পরিমাণ অর্থ সহায়তা দেবে সে 
ব্যাপারে বিতর্ক থেকে গেছে। তেমনি 
ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুল�ো কে কতটা অর্থ 
সহায়তা পাবে সেটাও মিমাংশিত 
হয়নি। তাছাড়া যে অর্থ সহায়তা 
দেওয়া হবে সেটা ঋণ হিসেবে না 
নিঃশর্ত ভাবে দেওয়া হবে সেটাও স্পষ্ট 
নয়। সর্বোপরি জলবায়ু বিপর্যয় থেকে 
রক্ষা পাওয়ার সমাধান এটি নয়। 
জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে ধনী দেশগুল�ো 
যখন নিজেরাই মারাত্নকভাবে ক্ষতির 
সম্মুখিন হবে, তখনই ব�োধদয় হবে 
এবং তারা নিজেদের রক্ষায় এগিয়ে 
আসবে। জলবায়ু বিপর্যয় থেকে বিশ্ব 
মুক্তি পাবে।
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fvj QvÎ gvÎB cixÿvi c~‡e© cÖ¯‘wZ 
MÖnY K‡i| GKRb fvj gymjgvb wn‡m‡e 
Avgv‡`i M‡o Zzj‡Z n‡jI, GLb †_‡KB 
Avgv‡`i igRvb gv‡mi Rb¨ cÖ¯‘wZ †bIqv 
`iKvi, hv‡Z Avgiv igRv‡bi gnvKj¨vY 
†_‡K ewÂZ bv nB Ges †ivRvi hveZxq 
DcKvi jvf Ki‡Z cvwi| Aviwe kvevb 
gvm ‡k‡li w`‡K| Avi K‡qK w`b c‡iB 
ïiæ n‡”Q eiKZ, ingZ, gvMwdivZ 
I bvRv‡Zi gvm cweÎ igRvb gvm| 
igRv‡bi c~e© cÖ¯ÍzwZ wnmv‡e Avgv‡`i 
K‡qKwU welq †Lqvj ivL‡Z n‡e| igRvb 
gvm cvIqvi Rb¨ Avjøvni imyj (m.) 
†`vqv Ki‡Zb, ÒAvjøvû¤§v evwiKjvbv dx 
iRvevI I kvevb, Iqv evwjøMbv igvØbÓ-
A_©vr, Ô‡n Avjøvn! Avcwb Avgv‡`i iRe 
I kvevb gv‡mi we‡kl eiKZ `vb Kiæb 
Ges Avgv‡`i igRvb ch©šÍ †cŠuwQ‡q w`b|Õ 
(gymbv‡` Avngv`)| Avgv‡`iI †ekx †ekx 
GB †`vqv Kiv PvB| 
we‡klÁ Wv³viMY e‡jb, kixi wdU 
ivL‡Z n‡j wbqwgZ e¨vqv‡gi `iKvi 
nq| GB e¨vqv‡gi GKwU wbqg n‡jv, 
cÖ_‡g Av‡¯Í Av‡¯Í Lvevi wbqš¿Y Kiv nq| 
Gici ax‡i ax‡i e¨vqv‡gi gvÎv evov‡bv 
nq| GK ev‡i cÖ_g †_‡KB Wv‡qwUs ev 
Lvev‡ii gvÎv Kwg‡q w`‡j Ges e¨vqv‡gi 
gvÎv ‡ekx n‡j Zv kix‡ii Rb¨ ÿwZKi| 
Abyiæcfv‡e igRv‡bi diR †ivRvi 
Av‡M kvevb gv‡mi †ivRv Øviv kixi‡K 
Av‡¯Í Av‡¯Í †ivRvi Rb¨ cÖ¯‘Z Kiv nq| 
Gi g‡a¨ Aek¨B wnKgZ wbwnZ Av‡Q| 
igRvb gv‡mi c‚e©cÖ¯ÍzwZ wn‡m‡e kvevb 
gv‡mi bdj †ivRv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| mwnn 
nvw`‡m Avwqkv (ivt) e‡jb, imyjyjøvn 
(m.) †K Avwg kvevb gvm Qvov Ab¨ 
†Kvb gv‡m GZ AwaK bdj ‡ivRv cvjb 
Ki‡Z †`wLwb| wZwb †hb †MvUv kvevb 
gvmB †ivRv cvjb Ki‡Zb| wZwb mvgvb¨ 
(KqwU w`b) e¨ZxZ †MvUv kvevb gvm 
‡ivRv ivL‡Zb (mwnn gymwjg)| gnvbex 
(m.)  GK e¨vw³‡K ej‡jb, Zywg wK G 
gv‡mi A_©vr kvevb gv‡mi g‡a¨fv‡M wKQy 
w`b ‡ivRv †i‡L‡Qv? †m ejj, bv| wZwb 
Zv‡K ej‡jb, ighv‡bi ‡ivRv cvjb 
†kl K‡i Zywg GK w`b ev `yB w`b ‡ivRv 
ivL‡e (gymwjg: 2624)| Avi GK nvw`‡m 
G‡m‡Q, Avwqkv (ivt) †_‡K ewY©Z, 
imyjyjøvn (mv.) kvevb gvm e¨vZxZ eQ‡ii 
Ab¨ †Kvb gv‡m GZ AwaK ‡ivRv cvjb 
Ki‡Zb bv| wZwb ej‡Zbt ‡Zvgiv h_
vmva¨ AwaK cwigv‡Y fvj KvR Ki| KviY 
Avjøvvn ZvÕAvjv mIqve w`‡Z KLbI K¬všÍ 
nb bv eis †ZvgivB Avgj Ki‡Z Ki‡Z 
K¬všÍ n‡q co” (gymwjg:2594)| 

KvRv †ivRv Av`vq Kiv
weMZ eQ‡ii †Kvb †ivRv KvRv _vK‡j 
Zv igRvb Avmvi Av‡MB, A_©vr GB 
kvevb gv‡mi g‡a¨B Av`vq Kivi K_v 
nvw`‡m G‡m‡Q Ges Avjøvni bex (m.) 
Zvi mnawg©bx Av‡qkv (iv.) †K GB wkÿv 
w`‡q‡Qb| 

igRv‡bi Rb¨ w`bÿY MYbv 
igRv‡bi Rb¨ w`bÿY MYbv Kiv I 
Puv‡`i wnmve ivLv mybœZ| igRvb‡K ̄ ^vMZ 
Rvbv‡bvi Rb¨ gnvbex (m.) bZzb Puv‡`i 
mÜv‡b _vK‡Zb Ges bZzb Puv` †`‡L 

Avjøvni imyj (m.) GB †`vqv co‡Zb, 
Avjøvû¤§v Avwnjøvû AvjvBbv wej Avgwb 
Iqvj Cgv-wb IqvQ QvjvgvwZ Iqvj 
Bmjvwg, ieŸx Iqv ieŸyKvjøvn; wnjv-
jy iækw` Iqv LBi| A_©t †n Avjøvn, 
GB Puv`‡K Avgv‡`i Ici Dw`Z Ki 
wbivcËv, Cgvb, kvwšÍ I Bmjv‡gi mv‡_| 
†n Puv` †Zvgvi I Avgvi cÖfz GKgvÎ 
Avjøvn (wZiwgRx)| GQvov Ab¨vb¨ †`vqvi 
K_vI nvw`‡m ewY©Z Av‡Q| nRiZ gyqvjøv 
Be‡b dRj (in.) bv‡g GK weL¨vZ 
Zv‡eqx e‡jb-ÔAvgv‡`i c~e©eZx eyRyM©MY 
igRv‡bi 6 gvm AvM †_‡K Avjøvvni 
Kv‡Q †`vqv Ki‡Zb- Ô†n Avjøvn, Avcwb 
Avgv‡`i igRvb ch©šÍ nvqvZ `vb K‡ib| 
Avi igRvb †k‡l Zviv evwK 6 gvm †`vqv 
Ki‡Zb- †n Avjøvn, igRv‡b hv Avgj 
K‡iwQ; Zv Avcwb Keyj K‡i wbb|Õ

igRv‡bi wVK c~‡e© †ivRv ‡Q‡o `Iqv:
nvw`‡mi fvl¨g‡Z, igRv‡bi wVK c~‡e©, 
A_©vr GK-`yB w`b Av‡M †ivRv †Q‡o 
†`Iqv DËg| GUvI igRv‡bi cÖ¯‘wZ| 
Gi KviY n‡jv, bdj †ivRv †_‡K 
gnvg~j¨evb diR †ivRv‡K c„_K Kiv| 
igRvb m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv evov‡bv: 
kvevb gvm †_‡KB cweÎ igRv‡bi 
¸iæZ¡ Zz‡j a‡i RbMY‡K m‡PZb Kiv 
gnvbexi (m.) Ab¨Zg mybœZ Avgj| 
ivmyjjøvn (m.) GK`v kvevb gv‡mi 
†kl w`‡b mvnvev‡q wKivg‡K j¶¨ 
K‡i e‡jwQ‡jb, Ô‡Zvgv‡`i cªwZ GKwU 
gnvb †gveviK gvm (igRvb) Qvqv ¯^iæc 
Avwm‡Z‡Q| G gv‡m mnmª gvm A‡c¶vI 
DËg GKwU iRbx Av‡Q| †h e¨w³ G 
gv‡m GKwU †bK Avgj Kij †m †hb 
Ab¨ gv‡m GKwU diR Av`vq Kij| Avi 
G gv‡m †h e¨w³ †Kv‡bv diR Av`vq 
K‡i, †m †hb Ab¨ mg‡qi 70wU diR 
Av`vq Kij| GwU msh‡gi gvm, Avi 
msh‡gi dj n‡”Q RvbœvZ (wgkKvZ)Õ| 
nvw`‡m ewY©Z cÖ¯‘wZ QvovI Avgiv Av‡iv 
wKQz ¸iæZ¡c~Y© welq ‡Lqvj ivL‡Z cvwi| 
†hgb: 
(1) igRv‡bi wbqg-Kvbyb wkÿv Kiv, 
(2) igRv‡bi AvMg‡b Avb›` cÖKvk Kiv, 
(3) igRv‡bi 24 N›Uvi iæwUb ˆZwi Kiv, 
(4) Awd‡mi ev evmvi evowZ KvR _
vK‡j Zv Av‡MB †m‡i †djv, 
(5) Kg©Pvix‡K Kv‡Ri †evSv nvjKv 
Kivi Rb¨ bZzb iæwUb ˆZwi Kiv, 
(6) ¸bvn †Q‡o †`Iqvi cÖ¯ÍzwZ MÖnY Kiv,
(7) ‡`vqv-wRwK‡ii Rb¨ mgq wVK Kiv, 
(8) KziAvb kixd mwnnfv‡e cov wkÿv Kiv, 
(9) KziAv‡bi A_© eySvi †Póv Kiv, 
(10) RvKv‡Zi wnmve Kiv, 
(11) igRv‡bi Avw_©K cÖ¯ÍzwZ MÖnY 
Kiv| †hgb, wKQz UvKv euvwP‡q Zv w`‡q 
Mixe I Afvex‡`i mvnvh¨ Kiv, A_ev 
‡ivRv`vi‡K BdZvwii Kiv‡bvi Rb¨ 
wKQz A_© GLb †_‡KB Rgv ivLv| 
gnvb AvjøvnZvqvjv Avgv‡`i‡K igRv‡bi 
h_vh_ cÖ¯‘wZ MÖnY Kivi ˆZwdK `vb 
Kiæb Ges Avgv‡`i‡K igRvb ch©šÍ 
nvqvZ e„w× K‡i w`b| Avgxb| 

(‡jLK: grm¨-weÁvbx I Aa¨vcK, Lyjbv 
wek¦we`¨vjq, ‡cv÷ W±ivj wfwRwUs 
†d‡jv, wmWbx)

Suprovat Sydney report

Considering the large number 
of attendees and the strain 
it puts on the local area, 
scaling back the festival could 
alleviate some of the issues. 
This could involve reducing 
the number of stalls, limiting 
the festival to certain days or 
times, or even relocating it to 
a larger venue.
Addressing Noise and Safety 
Concerns: Implementing 
measures to address noise 
levels, such as enforcing noise 
ordinances or using sound 
barriers, could help mitigate 
disturbances for residents. 
Additionally, ensuring proper 
safety measures are in place, 
such as regulating the use of 
fire, gas cylinders, and BBQs, 
and managing crowd control 
to prevent overcrowding and 
accidents, would be essential.
Improving Waste 
Management: Implementing 
a comprehensive waste 
management plan to handle 
the large volume of rubbish 
generated during the festival 
would be crucial. This could 
involve increasing the number 
of waste bins, implementing 
recycling initiatives, and 
enforcing penalties for 
littering.
Community Engagement and 

Consultation: Engaging with 
both residents and festival 
organizers through community 
consultations and forums 
could facilitate dialogue and 
help find mutually agreeable 
solutions. It's important for 
the council to listen to the 
concerns of residents and 
work collaboratively with all 
stakeholders to address them 
effectively.

Promoting Cultural 
Sensitivity: While the festival 
celebrates Ramadan, it should 
do so in a way that respects 
the religious practices and 
cultural sensitivities of the 
community. Ensuring that 
the festival aligns with the 
principles of Ramadan and 
does not detract from its 
spiritual significance would 

be important for fostering 
inclusivity and understanding 
within the community.
Enhancing Infrastructure: 
Addressing infrastructure 
needs, such as installing 
additional speed humps, 
lighting, and CCTV cameras, 
could improve safety and 
security in the area year-round, 
not just during the festival.
Exploring Alternative 
Locations: If the current 
location proves to be 
unsuitable for hosting the 
festival, exploring alternative 
venues or spreading the 
festival across multiple 
locations could help distribute 
the impact and alleviate some 
of the strain on the local 
community.

Ultimately, finding a balance 
between preserving cultural 
traditions and addressing the 
concerns of residents is key 
to ensuring the success and 
sustainability of the Ramadan 
Night Festival in Lakemba. 
Collaboration between the 
council, residents, and festival 
organizers will be essential in 
achieving this goal.

Scaling Back the Haldon 
street Festival
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In a significant development 
for the Charity Right Australia, 
Faisal Halim, a distinguished 
Chartered Accountant 
and Principal of Kinetic 
Partners, has been named 
the new Executive Director 
of Charity Right Australia. 
The announcement comes as 
Charity Right Australia aims to 
further strengthen its impact on 
providing essential food aid to 
vulnerable communities.
Faisal Halim brings with 
him a wealth of experience 
and expertise in financial 

management, strategic planning, 
and organizational leadership. 
As a Chartered Accountant, he 
has demonstrated a commitment 
to social responsibility 
throughout his career, making 
him a fitting choice to lead 
Charity Right Australia in its 
mission to alleviate hunger and 
support those in need.
Charity Right Australia, a 
prominent humanitarian 
organization, has been dedicated 
to addressing food insecurity 
by providing nourishing meals 
to disadvantaged communities. 
The organization operates 
with a focus on efficiency and 

transparency, ensuring that every 
donation directly contributes to 
making a tangible difference in 
the lives of those facing hunger.
Faisal Halim expressed his 
enthusiasm for joining Charity 
Right Australia, stating, "I 
am honored to take on the 
role of Executive Director at 
Charity Right Australia. The 
organization's commitment 
to ensuring that no one goes 
to bed hungry aligns with my 
own values. I look forward to 
working with the dedicated 
team to expand the reach and 
impact of our initiatives."
Under Faisal Halim's 

leadership, Charity Right 
Australia (www.charityright.
org.au) aims to further amplify 
its efforts in addressing food 
insecurity, forging partnerships, 
and implementing innovative 
solutions to make a lasting 

impact on the communities it 
serves. This appointment marks 
a new chapter for Charity Right 
Australia, as they continue their 
mission with renewed vigor and 
vision under the guidance of a 
proven leader in Faisal Halim.

Faisal Halim Appointed as Executive 
Director of Charity Right Australia
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ব্যাংক অব আইডিয়াস ইউকে

মায়ের ভাষা মধুর ভাষা। হৃদয়ের সব 
অনুভূতি মায়ের ভাষায় প্রকাশ করার 
রয়েছে অমৃত তৃপ্তি। দেশে থাকতে 
মায়ের ভাষাকে যতটা না মানুষ 
অনুভব করে, তার চেয়ে হাজার�ো গুণ 
বেশি অনুভব করে সে, তার প্রবাস 
জীবনে। প্রবাসে প্রথম জেনারেশনের 
জন্য মায়ের ভাষা যত সাবলীল 
ভাবে চর্চা করা সম্ভব, তেমন করে 
দ্বিতীয় জেনারেশনের পক্ষে চর্চা করা 
সম্ভব হয় না। তাদের পিতামাতার 
জন্য দেশটি প্রবাস কিন্তু ঐ দেশে 
জন্ম নেয়া শিশুর জন্য ওই একই 
দেশটি হল শিশুর জন্মস্থান। সুতরাং 
স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় জেনারেশনের 
জন্য বাংলা, মায়ের ভাষা হলেও জন্ম 
নেয়া দেশের ভাষাই যেন প্রধান ভাষা 
হয়ে যায়; সাবলীল ও সহজভাবে ওই 
দেশের সবার সাথে য�োগায�োগ রক্ষা 
করার জন্য ঐ দেশটির ভাষা ব্যবহার 
করা হয়। মা-বাবা ও নিজের বাসা 
ব্যতিত যেহেতু শিশুর বাংলা ভাষা 
চর্চার সুয�োগ নেই, তাই মা বাবাকে 
খুব যত্ন করে সন্তানদের বাসায় বাংলা 
শিখতে অনুপ্রাণিত করতে হয় ও 
সবসময় বলতে উৎসাহিত করতে 
হয়।

সমগ্র পৃথিবীতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত 
ম�োট ৭১১৭ টি মাতৃভাষা রয়েছে। 
পরিসংখ্যানের হিসাব মতে, দেখা 
গেছে প্রতি চল্লিশ দিনে একটি 
ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শুধু মাত্র 
মায়ের ভাষা চর্চা না করার জন্য। 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে, এক বছরে 
নয়টি ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় 
চিরতরের জন্য।ইউকের স্বেচ্ছাসেবী 
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক অব 
আইডিয়াসের কাছে এটা যেন আতকে 
ওঠা বা শিউরে ওঠার মত�ো বিষয়! 
তাই ব্যাংক অব আইডিয়া মাতৃভাষা 
রক্ষায় বাংলাদেশীসহ বহুজাতিক পিতা 
মাতা- অভিভাবকের সচেতনতা ও 
অনুপ্রেরণা দিতে নিরলসভাবে কাজ 
করে যাচ্ছে বিগত দশ বছরের বেশি 
সময় ধরে। লন্ডন শহরের বিভিন্ন 
সরকারি-বেসরকারি, স্কুল , লাইব্রেরি, 
কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ গুল�োতে ফ্রি 
কর্মশালা প্রদানের মধ্য দিয়ে; যেখানে 
বহুজাতিক পিতা-মাতা ও শিশুর 
স্বতঃস্ফূর্ত  অংশগ্রহণ করে মায়ের 
ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ 
করে। এছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন দেশে 
অবস্থানরত বাংলাদেশি মায়েদের 
জন্য ফ্রি কর্মশালার আয়োজন করে 
আসছে। 

সারা বছর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থাকলেও 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 
ব্যাংক অব আইডিয়াসের থাকে 
বিশেষ উদ্যোগ। সেই ধারাবাহিকতায় 
এবছর ২০২৪ এর একুশে ফেব্রুয়ারি 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 
ব্যাংক অফ আইডিয়াস ২০২৩ 
সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
সশরীরে উপস্থিত হয়ে অবস্থানরত 
বাংলাদেশী প্রবাসী মায়েদেরকে ফ্রি 
অনুপ্রেরণামূলক ওয়ার্কশপ প্রদান 
করেন ওয়ান টু ওয়ান এবং গ্রুপে। 
পাশাপাশি প্রত্যেক দেশের বিখ্যাত 
দর্শনীয় স্থানে গিয়ে দর্শনার্থীদের মায়ের 
ভাষা রক্ষা করার জন্য সচেতনতা ও 
অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। ২০১৯ 
সালে, ব্যাংক অব আইডিয়াস 

থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 
বাংলাদেশীসহ বহুজাতিক বাবা মার 
জন্য মায়ের ভাষা রক্ষার অনুপ্রেরণা 
ও সন্তানদের মায়ের ভাষা শিখান�োর 
দিক নির্দেশনামূলক বই "মাইন্ড ইওর 
মাদার টাং!" আগত দর্শনার্থীদের 
সাথে আন্তরিকতার সহিত বইয়ের 
বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। অনলাইনে 
ফ্রিতে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে 
আমন্ত্রণ জানান�ো হয়। এছাড়াও বহু 
জাতি ভাষাভাষী দর্শনার্থীরা তাদের 
মায়ের ভাষা রক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মনে করেন, তার মতামত নেয়া 
হয়।

এছাড়াও ব্যাংক অব আইডিয়াস 
তার অন্যান্য সেবা গুল�ো, যেমন: 
ইয়ুথ ক্যারিয়ার মেন্টরিং, উইমেন 
এমপাওয়ারমেন্ট ও মানসিক স্বাস্থ্যের 
সহয�োগিতার সেশন গুলি ফ্রী তে 
প্রদান করেন, ওয়ান টু ওয়ান ও 
গ্রুপের মাধ্যমে। এ পর্যন্ত গত এক 
বছরে ব্যাঙ্ক অফ আইডিয়াস ইউ 
এ ই, টার্কি, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, 

সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ডেনমার্ক এবং 
গ্রিসে ফিজিক্যালি উপস্থিত থেকে 
সেশন প্রদান করে। অংশগ্রহণকারী 
মা ও কিশ�োর কিশ�োরীরা আন্তরিক 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। ব্যাংক অফ আইডিয়াসের 
এমন মহান ও উদার উদ্যোগ ও 
অবদানকে সাধুবাদ জানায়।ব্যাঙ্ক অফ 
আইডিয়াসের প্রতিষ্ঠাতা তানজিলা 
জামান স্বপ্ন দেখেন সমগ্র বিশ্বে 
অবস্থানরত আড়াইশ�ো মিলিয়নের 
বেশি বহু ভাষাভাষী ইমিগ্র্যান্টদের 
মায়ের ভাষা রক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে 
পারবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি ছ�োট 
বড় সকল ফ্রী কর্মশালার মধ্য দিয়ে 
ক্রমাগত সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন 
বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

আসলে কাজটা যথেষ্ট কষ্টকর কারণ, 
প্রবাস জীবনে পেশাদায়িত্ব, সংসার 
ও সন্তানের পাশাপাশি ব্যাক্তিগত 
অর্থায়নসহ স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বছরের 
পর বছর দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক 
কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া সাধারণত 

অসম্ভব! আর সেই কাজটি ক�োচ 
তানজিলা এক দশকের মত�ো করে 
যাচ্ছেন। এ যেন সমাজ উয়ন্ননে 
তার গভীর মমত্বব�োধ, ভাল�োবাসা, 
উদারতার আর ধৈর্যের প্রতিবিম্ব। 
আরেকটি বিষয় অনুধাবনের, তা 
হল�ো'' প্রবল মানসিক শক্তি''! যা তার 
আছে বলেই, এই দূর পরবাসে এমন 
চ্যালেঞ্জিং একটা উদ্যোগকে তিনি 
ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! বিভিন্ন 
দেশে সেশন দেয়ার জন্য যখন বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ বা ব্যাক্তির সাথে 
য�োগায�োগ করেন, তখন অধিকাংশ 
সময় তারা রেসপন্স করেন না, এমন 
কি, পুর�ো উদ্যোগের বিষয় জানার 
পরও তারা একটা মেসেজর রিপ্লাই 
দেন না ! এতে তিনি মাঝে মাঝে বেশ 
ব্যাথিত হন কিন্তু মুর্ছে জাননা। কারণ 
কিছ অসাধারণ মানুষ তাকে এমন 
ভাবে সম্মান করেন, তার উদ্যোগকে 
সাধুবাদ জানান, যা সত্যিই তার 
হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় ! প্রবাসী শ্রদ্ধাভাজন 
কিছ সম্মানিত ব্যাক্তির স্নেহে ও 
ভাল�োবাসায় তানজিলা আপ্লুত হন, 

আবার ছুটে চলেন এক দেশ থেকে 
আরেক দেশে!

ইউকে থেকে অন্য একটা দেশে যাওয়া 
পর্যন্ত পুর�ো জার্নিটা কিন্তু সৃজনশীল ও 
অনুপ্রেরণার।এই যেমন বাসা থেকে 
ট্রেনে এয়ারপ�োর্ট এ পৌঁছান�োর যাত্রার 
সময়, ট্রেনে কেউ বইয়ের কভার 
দেখল�ো, আবার এয়ারপ�োর্ট এ হাজার�ো 
মানুষ বইটার কভার দেখল�ো, প্লেন এ 
উঠার পর পাশের সিটের মানুষসহ 
আর�ো অনেক মানুষ দেখল�ো, প্লেন ল্যান্ড 
করার পর অন্য দেশের ইমিগ্র্যাশন/ 
কাস্টম ও ব্যাগ ক্লেমর স্থানে যারা ছিল 
তারা দেখল�ো, আবার ট্রেন/বাস ওঠার 
পর মানুষরা দেখল�ো, তারপর বিখ্যাত 
টুরিস্ট স্পটের মানুষ গুল�ো দেখল।

এমন করে হাজার�ো মানুষ বইয়ের 
জাস্ট কভারে MIND YOUR 
MOTHER TONGUE লেখাটা 
একবারের জন্য হলেও দেখামাত্রই 
তার নিজের মা ও মায়ের ভাষার 
প্রতি একটা মায়া অনুভব করবে ! 
আর মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য মনের 
ভেতরে ব্যাকুলতা অনুভব করবে ও 
মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত 
হবে। এই বিশেষ অনুভূতি তৈরি 
হওয়ার কথা ভাবতেই তানজিলার 
আনন্দে মনটা ভরে যায়! এতটুকুন 
অর্জন বা জীবনে কম কিসের ! এই 
ছ�োট ছ�োট স্বপ্ন একদিন বড়�ো স্বপ্নকে 
আলিঙ্গন করবে ইনশাআল্লাহ ! একমাত্র 
আমরাই বাঙালি জাতি, যারা মায়ের 
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আর আমরা 
তার উত্তরসুরি হয়ে এতটুকু ত�ো চেষ্টা 
করতে পারি, হ�োক না কিছটা কষ্টকর 
! আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে 
যদি একটু হলেও এই বার্তা পৌঁছায়, 
বহুভাষাভাষী মাতাপিতারা তাদের 
মায়ের ভাষা রক্ষায় অনুপ্রাণিতত হয়ে 
তাদের সন্তানদের মায়ের ভাষা শিখায়; 
তাহলেই আমার এই কষ্ট সার্থক হবে !
 
তিনি মনে করেন, সকলের 
সহয�োগিতায় তার এই স্বপ্ন 
বাস্তবায়ন সম্ভব। তাই তিনি, বিশ্বের 
বাংলাদেশীসহ বহুজাতিক ভাষাভাষী 
পিতা-মাতা কে ব্যাঙ্ক অফ আইডিয়াস 
এর ফ্রী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে, 
নিজের সন্তানকে মায়ের ভাষা শেখার 
প্রতি অনুপ্রাণিত করে মায়ের ভাষা 
রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে 
আমন্ত্রণ জানান�ো হচ্ছে। এছাড়া 
বিভিন্ন প্রবাসি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, 
গ্রুপ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
অনলাইনে ফ্রি কর্মশালায় অংশগ্রহণ 
করার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ 
জানাচ্ছেন।কারণ সাধারণত দেখা যায় 
বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রুপগুল�ো 
তাদের মেম্বারদের জন্য বিভিন্ন রকম 
বিন�োদনধর্মী আয়োজন করে থাকে। 
সুতরাং প্রতিষ্ঠানগুলি মায়ের ভাষা 
রক্ষায় ব্যাঙ্ক অফ আইডিয়াসের সাথে 
একাত্ম হয়ে মায়ের ভাষা রক্ষায় 
অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

বিশ্বের যেক�োন�ো প্রান্ত থেকে 
অনলাইনে এই ফ্রী কর্মশালায় 
অংশগ্রহণ করতে,ইমেইল করুন : 
bankofideasuk@gmail.com
অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র 
বাংলাদেশী পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি 
ও সকল বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে 
তানজিলা জামানের জন্য রইল অনেক 
শুভ কামনা।

মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য দেশ থেকে দেশান্তর
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সুপ্রভাত সিডনি রিপ�োর্ট

সিডনির ল্যাকেম্বা একটি ব্যস্ত নগরী। 
মানুষ দূর দূরান্ত থেকে বাজার করা 
ছাড়াও হালাল রেস্তরা,মসজিদ বা 
একনজর ঘুরে দেখার জন্য আসেন। 
সপ্তাহান্তে বা সপ্তাহের শুরুতে বলে 
ক�োন�ো কথা নেই, সপ্তাহের যে ক�োন 
দিনই একই রকম প্রায় ব্যস্ত। বিভিন্ন 
দেশের, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন 
বর্ণের, বিভিন্ন জাতের ল�োকের সমারহ 
এ এলাকায়। তবে মুসলমানের 
আধিক্য থাকায় ল্যাকেম্বায় মসজিদ ও 
মুসল্লার সংখ্যাও অস্ট্রেলিয়ার যেক�োন 
জায়গা থেকে একটু বেশি।
সুপ্রভাত সিডনি ল্যাকেম্বার বিভিন্ন 
উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিগত প্রায় ১৫ বছর 
নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরাসরি 
কাউন্সিলের মেয়র, স্টেট বা ফেডারেল 

এমপিদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব করে সফল 
হয়েছে।
এরই ফলশ্রুতিতে তিনটি বিশেষ 
প্রস্তাব রাখা হয় কাউন্সিল বরাবর। 
প্রথম প্রস্তাব রাখা হয়, ল্যাকেম্বা 
উলওয়ার্থ থেকে ল্যাকেম্বা মুসল্লা 
পর্যন্ত  স্পীড হাম্প প্রয়�োজন। মুসল্লার 
সামনের জেব্রা ক্রসিংয়ে প্রায় দুর্ঘটনা 
ঘটে। স্থানীয় অনেকে এ দুর্ঘটনার 
কবলে পড়েছেন, এমনকি ছ�োট ছ�োট 
ছেলে মেয়ে ও এ দুর্ঘটনার কবলে 
পড়েছেন। এ রিপ�োর্ট লেখা পর্যন্ত 
-অবশেষে কাউন্সিল সরজমিনে তদন্ত 
করে একটি স্পীড হাম্প তৈরী করছে 
।
দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, সমগ্র  হেলডন 
স্ট্র্রিট অর্থাৎ উলওয়ার্থ থেকে শুরু 
করে ক্যান্টারবুরি র�োড পর্যন্ত শুক্রবার 

দুপুর ১২ টা থেকে শুরু করে দুপুর 
২টা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করতে হবে। 
সম্মিলিতভাবে জুম্মার নামাজ আদায় 
করতে এ রাস্তা বন্ধের আবেদন।
তৃতীয় প্রস্তাব, ল্যাকেম্বার মসজিদ 
ও এবং মুসাল্লাগুল�োতে মাইকে ৫ 
বেলা আজান দেবার অনুমতি। ২৪ 
ঘন্টায় মাত্র ১০ মিনিট যাবে ৫ ওয়াক্ত 
নামাজের আজানের জন্য। আমেরিকা, 
কানাডা, ইংলেন্ডের মত�ো দেশে লাউড 
স্পিকারে আজান হচ্ছে ৫ ওয়াক্ত। 
অস্ট্রেলিয়ায় হতে আপত্তি কেন ? 
আমরা আইন মেনে, সরকারের 
টেক্স দিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে দীর্ঘদিন 
অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন হিসেবে সকল 
ধর্মের মানুষের সাথে সহবস্থান 
করছি। বিভিন্ন বর্ণবাদী দেশের মত�ো 
অস্ট্রিয়াতে সে ধরনের তেমন ক�োন�ো 
সমস্যা নেই। কিন্ত যে সমস্ত দেশে 
প্রকাশ্যে বর্ণবাদী কর্মকান্ড বিদ্যমান, 
সে সমস্ত দেশেই আজান হচ্ছে লাউড 
স্পিকারে। অস্ট্রেলিয়াতে নয় কেন? 
কে নেবে এ উদ্যোগ ? আমরা কি 
কখন�ো ভেবেছি এ ধরনের প্রস্তাব ? 
কে কবে কখন প্রস্তাব করেছেন ? না 
করে থাকলে এ রিপ�োর্ট আপনার জন্য 
রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করবে। 
নির্বাচনের সময়  ল�োক দেখান�ো কিছ 
কর্মকান্ড হাতে নিলেই দায়িত্ত্ব শেষ 
নয়, কমিউনিটির কাজ করতে চাইলে 
গ�োটা বছরই করা যায় নীরবে বা 
প্রকাশ্যে। বিভিন্ন এলাকায় আপনাদের 
জনহিতকর কর্মকান্ড আমাদেরকে 
ইমেইল করুন, আমরা তা যত্ন 
সহকারে ছাপার চেষ্টা করব�ো। 

ল্যাকেম্বা নিয়ে  বিশেষ পদক্ষেপ

Suprovat Sydney report.

Over 70 Muslim community 
organizations in NSW and 
Victoria have decided to 
boycott the Victorian premier's 
annual iftar dinner next month. 
This protest is in response to 
the Labor Party's stance on 
the Israel-Hamas conflict. The 
Islamic Council of Victoria, the 
state's peak Islamic body, has 
also declined the invitation. 
An open letter from a group of 
community members calls on 
Muslims to boycott the event, 
expressing dissatisfaction 
with the government's 
handling of the situation in 
Gaza. The Australian National 
Imams Council and the 
Islamic Council of Victoria 
have both announced that 

they will not attend the iftar 
dinners. The Islamic Council 
of Victoria had previously 
boycotted the event in 2017 
over disagreements with then-
Premier Daniel Andrews. The 
premier's office has confirmed 
that the iftar dinner will 
still take place, but they are 
committed to working with 
the community to improve 
respectfulness.
The iftar dinners have been 
held annually since 2015 
during Ramadan and are 
attended by high-profile 
Muslim and non-Muslim 
community leaders and 
politicians. The Australian 
National Imams Council 
and the Islamic Council of 
Victoria have also declined to 
attend the annual events.

NSW & Victoria Muslim 
leaders boycott 

Premier's Iftar 2024



Sydney, March-2024
Year-16

একুশ তুমি 
গ�োলাপ মাহমুদ স�ৌরভ 
একুশ তুমি লাল কেন 
রক্তজবার মত�ো,
একুশ তুমি নীল কেন 
বেদনা মন ক্ষত। 
একুশ তুমি কাল�োমেঘ 
ফ�োঁটা ফ�োঁটা বৃষ্টি, 
একুশ তুমি নীল আকাশ
চাঁদ তারার সৃষ্টি। 
একুশ তুমি হলুদ গাঁদা
শীতের সরষে ফুল, 
একুশ তুমি রক্তে ভাসা
পদ্মা নদীর কূল। 
একুশ তুমি আল�োর খুঁজে 
মুক্ত পাখির নীড়,
একুশ তুমি শহীদ মিনারে 
লক্ষ জনতার ভীড়। 
একুশ তুমি ফুলে ফুলে 
প্রজাপতির মেলা, 
একুশ তুমি দূর আকাশে 
লাটাই ঘুড়ি খেলা। 
একুশ তুমি শিল্পীর কণ্ঠে 
রক্তে রাঙান�ো গান, 
একুশ তুমি ফিরে পাওয়া 
বাংলা ভাষার পান।
একুশ তুমি বায়ান্ন ভাষার 
বর্ণমালার সেই ছবি, 
একুশ তুমি স্বাধীন বাংলার
আল�ো ভরা রবি। 
একুশ তুমি কবির লেখা 
গল্প কবিতা ছড়া,
একুশ তুমি পাঠ্য বইয়ের
বাংলা ভাষার পড়া। 
একুশ তুমি হৃদয় মাঝে 
ত�োমায় ভুলতে পারি! 
একুশ তুমি মাতৃভাষার 
অমর ফেব্রুয়ারি।

সত্যি বলছি
আয়শা সাথী
সত্যি বলছি, 
ত�োমার অসীম আত্মায়
যদি নিউক্লিয়াস পরিমান অনুভূতি জন্মায়
আমি ত�োমার রক্তে মিশে যেতাম।
ত�োমার চর্মাবত পাজরে এতটুকু ঠাঁই মিললে
জীবনান্দের কলম হয়ে খস খস করে লিখে দিতাম
এইখানে অন্য কার�ো প্রবেশ নিষেধ।

প্রতিমা হলে পূজারীর পূজার ফুল হতাম 
সুখ শরণার্থী হলে 
বিধ্বস্থ নগরীতে গড়তাম শান্তিধাম 
বাবুই পাখির সুখ নীড় বুনতাম
ত�োমার মন মহীরুহে একটু জায়গা পেলে-ই। 
বিশ্বাস কর�ো,
ত�োমার বাঁ অলিন্দে একটু জায়গা পেলে
আমি রূদ্রের কলমে লিখে দিতাম ভাল�োবাসি। 

তুমি থাক�ো আমার মাঝে
আমার ফুল হয়ে, ভুল হয়ে
আমার র�োদ-ছাঁয়া, আল�ো-অন্ধকার হয়ে
আমার উম হয়ে, আমার ঘুম হয়ে
হয় যন্ত্রণা না হয় স্বস্তি হয়ে।
তুমি না হয় থাক�ো—
আমার আজন্মকালের আফস�োস হয়ে! 

সুখ না হয়ে তুমি আমার অসুখ হও 
সত্যি বলছি,
প্রেম বিনে দ্বিতীয় ক�োন প্রতিষেধক খুঁজব না আর।

দরবেশ- ২ 
বিশ্বজিৎ মণ্ডল
 
আজও চাঁদগলা রাতে সেজে উঠি.... 
স�োমত্ত চাঁদ সদাগর 
তারপর মনসার তাড়নে তাড়নে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্নের ভেতর 
ক�োথায় যুদ্ধের করত�োয়া রং? 
পারিজাত সকালে লক্ষ্মীমন্ত বউ এসে দাঁড়ায় 
আমাদের সুঠাম উঠ�োনে 
 
অমনি পাশের করবী গাছে সেজে ওঠে, ফুল-পাখি 
আর আমি দ্যাখ�ো, শত অভাবের বাদামী পাহাড় ডিঙিয়ে 
সেজে উঠি...প্রকৃত দরবেশ

অন্তহীন ক্লেশ
কনক কুমার প্রামানিক
অতলে বিস্মৃত স্মৃতি জেগে পুঞ্জীভত হয়
বিভৎস স্বরুপে পদার্পণে জাগে মনে ভয়। 
ঘুমহীন রক্তিম ল�োচনে প্রভঞ্জনের আভাস
তিক্ত হৃদয়ের অচেনা গলিপথে কষ্টের বাস।

দৈবাদেশেও মুক্তির স্বাদ সে অলীক কল্পনা 
সীমাহীন যন্ত্রণা এঁকে যায় কষ্টের আলপনা।
ছন্দহারা গদ্যময় জীবনে আঁধারের হাতছানি
কিঞ্চিৎ আল�োক রশ্মিতেও মন্দের উস্কানি। 

নষ্টতার চাষাবাদ
এম এ ওয়াজেদ
অনেকদিন হল�ো পৃথিবীর আকাশে আল�ো দেখিনা 
অন্ধকারের পথ বেয়ে
কানে ভেসে আসে ধ্বংসের চিৎকার
রক্তের উল্লাস আর্তনাদের ব্যথিত আহাজারি
হিংস্র হায়েনার মুখচ্ছবি।

অবৈধ যুদ্ধের উত্তপ্ত দহনে
পুড়ে যায় সভ্যতার বুনিয়াদি গন্তব্য
হিটলার মুস�োলিনী স্ট্যালিনের অশুভ প্রেতাত্মা
সতত নৃত্যরত
শান্তিবাদের বিশুদ্ধ পাপড়িগুল�ো কাঁদছে আর
টেবিলের ফাইল ডাউনল�োড করে অসভ্য বুন�োহাঁস।

হঠাৎ বেখেয়ালে ভুল ডিভাইসে হাত দিয়ে
ইন্সটল করি সভ্যতার আমলনামা
ওপেন অপশন অন করি
দেখতে পাই বীভৎসতার রাশি রাশি অন্ধকার
পাশ দিয়ে দ্রুত বেগে হেঁটে যায় হর্ষোল্লাসিত ইবলিস।

সংগঠনের হাল খতিয়ান তালাশ করি
বিস্মিত হই আর ভাবতে থাকি
শ�োষণের পৃষ্ঠাগুল�ো কী অদ্ভুত ঢঙে সাজান�ো।

অনেক দিন ধরে হৃদয়ের ডেকচিতে
সূর্যের তাপগুল�ো জমা রেখেছি
নষ্টতার চাষাবাদ প�োড়াব বলে।

ঋতুরাজ বসন্ত 
ম�ো. দিদারুল ইসলাম 
শীতের আমেজ নিস্তেজ আজি
প্রকৃতি পায় প্রাণ,
ধানের ক্ষেতে পাখির মেলা
আনন্দে গায় গান।

গাছে গাছে নতুন পাতা
মাঠে সবুজ ঘাস,
ঋতু চক্রে বসন্তকাল
ফাল্গুন-চৈত্র‍ মাস।

বসন্তের ঐ হাওয়া লেগে 
দেহের ক্লান্তি দূর,
গায়ক পাখি ক�োকিল ত�োলে
কুহু কুহু সুর।

আম কাঁঠালের মুকুলের ঘ্রাণ 
কাজে ব‍্যস্ত মউ,
প্রকৃতির রূপ নজর কাড়ে
যেন নতুন বউ।

শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া 
ফ�োটে রঙিন ফুল,
সকল ঋতুর রাজা সে যে
বসন্তের নেই তুল।

রক্তক্ষয়ী বাংলা
মুহিত ইসলাম 
তখন আমি মায়ের গর্ভে রক্তের কণিকা গলিয়ে 
ক�োটি শুকরানুকে বিধস্ত করে শক্তি সঞ্চয় করতেছি।
মায়ে গর্ভবতী শরীর নিয়ে পথে নেমে যাচ্ছে-
ওরা রক্তের সাথে রক্তের খেলা শুরু করেছে।
মায়ের লাল নিশান কপালে বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। 
পিছনে যাচ্ছে - দিনমজুর, কুলি, কৃষক, ব্যবসায়ী ছাত্র 
শিক্ষকসহ  জনগণ। ঢাকার পথ কৃষ্ণচূড়া রঙে রূপ নিয়েছে। 

আমি আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করে, জমাটবদ্ধ হয়ে 
নতুন মানচিত্রের কাছে পৌঁছালাম। মা একুশের শেষ প্রহরে 
ছায়াবিহীন লাল শাড়ী পড়ে ভ�োরে খালি পায়ে পিচঢালা 
কংক্রিটের রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। 
পিশাচের দল মায়ের বুকে কাল�ো বুলেট মারল�ো।
সময়ের আগেই গর্ভ থেকে বের হয়ে আসলাম।
মায়ের তাজা রক্তে রঞ্জিত হল�ো পিচঢালা রাস্তা। 
সেদিন বুকে সাহস নিয়ে ভাষার বুলি হয়। বাংলা।
একুশের নবয�ৌবন নাচিয়া উঠে আমরা বাঙালি।

মায়ের ভাষা 
আসাদুজ্জামান খান মুকুল 
যদিও আমি ভ�োরের পাখি
ঝর্ণা-গিরি নই,
আপন ছন্দে মায়ের ভাষায় 
মনের কথা কই!

এই ভাষাতে কথা বলে 
পাই যে পরম সুখ,
বাংলা আমার মাতৃভাষা 
গর্বে ভরে বুক!

হৃদয়খানি উজাড় করে 
তুলি গানের সুর,
বাঁশির সুরে মাতাল হয়ে  
দুঃখ করি দূর।

মায়ের ভাষা রক্ষার তরে
করতে হল�ো রণ,
রক্তে ভেজা বর্ণমালা
আমার বুকের ধন!

ভাষার তরে দামাল দলে
দিলেন তাঁদের প্রাণ,
হটিয়ে শেষ পাকিস্তানি 
রাখল�ো মায়ের মান।

ঊষা পাখি হব
নূর ম�োহাম্মদ 

আমি না হয় পাখি হব
মেলব�ো ডানা  আকাশে, 
যাব�ো উড়ে দূর গগনে
ইচ্ছে মত বাতাসে।

স্বাধীন হয়ে মুক্তভাবে 
উড়ব�ো গাছে গাছে,
মধুর সুরে গান গাইব�ো 
রইব�োনা আর পিছে।

স্বপ্ন উড়াই দেখব�ো ঘুরে
ফল ফলাদির বাগানে,
ভরিয়ে দিব গানে গানে
ফল্গুধারার য�ৌবনে।

মিষ্টি মধুর ঊষা হাসে
সেই প্রান্তে যাব�ো,
স্বাধ জেগেছে তাইত�ো আমার
উষা পাখি হব�ো।
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বইমেলায় যাব
নার্গিস আক্তার
রিমি মিনি যাবে বইমেলায়
কিনবে তারা বই,
পাশের বাসার মিমি কাঁদছে 
সে যাবে কই?

মিমির মনটা খুব খারাপ
নেই যে টাকা বাবার,
কেমনে যাবে বইয়ের মেলায়
হাত ধরে বাবার।

টাকা আছে যার আকাশ তার
টাকা নাই দুঃখ রয়,
অনেক সময় টাকা সুখ
আবার দুঃখ বয়।

বর্ণমালার মিছিল ও
কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া ফুল
রফিকুল নাজিম 
জলপাইয়ের পাতা চুইয়ে পড়া র�োদ্দুরে র হাসি উপেক্ষা করে
নবীন কবিও সেইদিন নেমে এসেছিল রাজপথে।
রাতজেগে লেখা চিঠিটা বুক পকেটে রেখেই
ভীরু প্রেমিকটাও বীরদর্পে ভেঙ্গেছিল রাজপথ,
বটতলার তুখ�োড় ছাত্রনেতাও বুক চিতিয়ে হেঁটেছিল পিচঢালা পথ
জিন্নাহ ও ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারতে মারতে 
রাজপথে নেমে এসেছিল দুরন্ত এক কিশ�োর; মতিউর।
হবু বউয়ের জন্য লাল ফিতা, রেশমি চুড়ি, আলতার শিশি 
বিয়ের সদাইপাতি দ�োকানে রেখেই সেইদিন
মিছিলে এসে শামিল হয়েছিল রফিক। 
সেইদিন কাল�ো বর্ণের প্রেসে তালা ঝুলিয়ে
ছাপাখানার কর্মীও এসেছিল রাজপথে।
ছাত্র-যুবা, মা হারা সন্তান, বাবার অবাধ্য ছেলে,
বাউন্ডু লে সেই যুবক, মহল্লার পাতি মস্তান
মসজিদের ঈমাম, মন্দিরের পুর�োহিত, গির্জার পাদ্রি 
একে একে সবাই ঘর ছেড়ে এসেছিল রাজপথে 
ফাল্গুনের আগুনরঙা রাজপথে; বর্ণমালার মিছিলে।

ঈশ্বরের বর্ণপরিচয় হতে দীপ্ত পায়ে বর্ণগুল�ো নেমে এসেছিল মিছিলে 
প্লেকার্ডে প্লেকার্ডে, শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছিল গণপরিষদ; পাকিস্তান। 
সেইদিন মিছিলের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল বিষপ�োকার দল
বন্দুকের ট্রিগার চেপে ধরেছিল উর্দু র বেবাট পুলিশবাহিনী
আর সহাস্যে সটান শিড়দাড়ায় হাঁটছিল প্রিয়তম বর্ণমালা
ক�োলের শিশু মায়ের মলিন মুখ দেখে ‘মাগ�ো’ বলে কেঁদেছিল 
সেইদিনের শিশুও বর্ণমালার জন্য উন্মাদ হয়েছিল শাব্দিক প্রতিবাদে।

সেইদিন থ্রি নট থ্রি রাইফেলের ঠুসঠাস শব্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল 
বাঙালির ‘মা-মাগ�ো’ ডাকের চিৎকার।
সেইদিন বুলেটবিদ্ধ বুক থেকে একফ�োঁটা রক্তও ঝরেনি
তবে রক্ত ঝরেছিল পলাশ শিমুলের বৃন্ত থেকে অথবা কৃষ্ণচূড়ার ডাল থেকে।
সেইদিন বর্ণমালার চিৎকারে ফুটেছিল বর্ণের ফুল,
সেই বর্ণমালা আজ ফুলে ফুলে সুবাসিত করছে পুর�ো বিশ্বকে,
সেই চেনা সুর বিশ্ব নিজের কন্ঠে তুলছে; আ-মরি বাংলা ভাষা

একুশ আমাদের অহংকার
রেজাউল করিম র�োমেল
ফেব্রুয়ারি এলেই মনে পড়ে
বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলনের কথা।
সেদিন এই বাংলা ভাষার জন্য
প্রাণ দিয়েছিল রফিক সালাম বরকত।
তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে
আজ আমরা পেয়েছি
বাংলার ভাষার য�োগ্য সম্মান।
যেসব নরপিশাচ আমাদের মায়ের ভাষাকে
চিরতরে মুছে দিতে চেয়েছিল,
পারিনি মুছে দিতে।
পারবে না কখন�ো...
একুশ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।
একুশ আমাদের অহংকার...

বাঙালি
সেলিনা জামান লীনা 
প্রাণ থাকতে থামবে না ওরা...
ওরে বিদ্রোহী বাঙালি,
দু’বেলা দু’মুঠ�ো না জুটলেও
ভাল�োবাসায় গড়ে মিতালী।
এ ভাষায় রয়েছে সক্রিয়তা
আছে আবেগ সহন বেদন,
প্রাণের ভাষার নিমন্ত্রণে
জাগে উৎসাহ-উদ্দীপন।
মায়ের ভাষা বলতে শিখে 
চিনেছে বিশ্ব জগৎ,
এ ভাষায় আছে অমৃত সুধা,
সকলের মাঝে ঐক্যব�োধ।
এ ভাষার তরে লক্ষ শহীদ 
স্বেচ্ছায় দিল�ো প্রাণ,     
মাতৃ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে
করেছিল দৃঢ় পণ।
লড়াই করে ছিনিল ভাষা 
গর্বিত আমরা বাঙালি,
রক্তে রাঙান�ো এ ভাষা আমাদের
বীর বাঙালি সংগ্রামী!
এ ভাষাতে মিশে রয়েছে 
শহীদের তাজা রক্ত,
বর্গীদের দুরমুশ করণে 
ভাষার ভীত হল�ো শক্ত।
যে জাতি প্রাণ দিতে পারে
মাতৃভাষার তরে-
সে ভাষা একদা স্বীকৃতি পাবে 
বিশ্বের দরবারে!
বর্ণমালা বাঁচাতে যাঁরা 
রেখেছিল জীবন বাজি,
তাঁরা চিরজীবী
অকুতভয় গাজী।

বঙ্গ জননী 
সারমিন চ�ৌধুরী 
মায়ের ভাষায় গল্পকথা বলতে বলতে 
নিঃশ্বাস যেনও হয় একেবারে বন্ধ। 
রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ রূপ না দেখলে 
আমার দুটি চ�োখ যেনও হয় অন্ধ। 

ঘাসের বুকে শিশির মুক্ত ঝলমল করে
ভাই-ব�োনের অটুট বন্ধনে চির শান্তি।
মায়ের আঁচলতলে গুটিশুটি মেরে শুয়ে 
ভুলি সারাদিনের খাটুনি খাটা ক্লান্তি। 

সূর্যের কিরণে দুচ�োখে নতুন স্বপ্ন আসে
গর্বে ভরে গেয়ে উঠি স�োনার বাংলা।
ভাল�োবাসার পরশ নিয়ে আসে হাওয়া
লাখ�ো মানুষের রক্তে স্বদেশ সুজলা।

চাইনা যেতে পরবাসে ছেড়েই মাতৃভূমি
এখানে নিহিত প্রাণের অমূল্য খনি।
নদীর জলে ধুয়েমুছে সব মনের যাতনা 
প্রাণ খুলে ডাকি ওগ�ো বঙ্গ-জননী।

বাংলার ছবি
সুশান্ত কুমার দে
ইতিহাস জান�ো কি পৃথিবীর কথা
কেন হল�ো বাংলার মহান স্বাধীনতা?
পরাধীন বাঙালির কিবা ছিল দ�োষ
নিরীহ জনতার প্রতি কেন এত র�োষ?
পশ্চিম পাকিস্তানির তীব্র র�োষানলে
বার ক�োটি বাঙালির চ�োখের জলে।
ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবন হল�ো বলি
বাঙালির রাজটিকা পায়ে দিল দলি?
আজও দেখি, নদীতে রক্তের ঢেউ
ইতিহাসবিদ এ কথা লিখেছ�ো কেউ?
সবুজ বনে আজও, অশরীরীর কান্না
যারা ছিল বাংলার হীরা মানিক পান্না!
পৃথিবীর বুকে সেদিন বারুদের ঘটা
পুলকিত জ্যোৎস্নায় কালিমার ছটা!
তারই মাঝে দীপ্যমান প্রভাতের রবি
নিপুণ হাতে আঁকা যেন বাংলার ছবি!

ফুলের সুবাস
তাহমিনা চ�ৌধুরী 
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
স্নেহের পরশে মাখা, 
সুষমা বিলাস আঁচলে তার
শ্যামল শ�োভা আঁকা।

যেই বুলিতে তৃপ্তি সুধাই
জননীর ঐ ঘরে,
বাচন কলির স্বর ধ্বনিতে
শ্রাবণ হয়ে ঝরে।

হাসছি খেলছি, গানে গল্পে
বাংলায় আর�ো লিখি,
শিক্ষাগুরুর নীতি-কথা 
বিদ্যা-পিঠে শিখি।

এই ভাষার-ই খ্যাতি রাখতে 
জীবন দিল�ো যারা,
লিপিতে যে থাকবে বেঁচে 
বর্ণাক্ষরের ধারা।

বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই 
অশ্রু ভরা চ�োখে,
লক্ষ ‌‘ফুলের সুবাস’ দিয়ে
ধরে রাখব�ো বুকে।

ফাগুন হাওয়া 
তাজুল ইসলাম নাহীদ
রংবেরঙে ফুল ফুটেছে
বসন্তের কালে,
মনের সুখে পাখিরা তাই
উড়ছে ডালে ডালে।

কৃষ্ণচূড়া বকুল জবা
দিচ্ছে কী যে ঘ্রাণ,
সেই ঘ্রাণেতে শীতল করে
এই নাহীদের প্রাণ।

বুলবলিটা লেজ নাড়িয়ে 
ঘুরছে ফুলবনে,
মিষ্টি সুরে গানটা ধরে 
ব‍্যস্ত আলাপনে।

ফাগুন দিনে মধুর ঘ্রাণে
ভীষণ ভাল�ো লাগে,
মন কাননে অজানাতেই
ভাল�োবাসা যে জাগে।

ইচ্ছে করে মেলিয়ে ডানা
গাছের পরে উড়ি,
মনের সুখে নীল আকাশে
মনটা ভরে ঘুরি।

খণ্ডিত জীবনাঙ্ক
তুহীন বিশ্বাস 
নয়ত�ো ফিরিয়ে দেব সুদ সমেত ঋণ
ছিঁড়ে ফেলে দেব হিসাবের খাতা; 
ইরেজারে মুছে যাবে নাটকের পটভমি  
স্বেচ্ছায় ভুলে যাব�ো গাণিতিক সূত্রাবলী। 

খণ্ডিত জীবনাঙ্কের অস্পৃশ্য কুৎসিত দাগ
জেগে ওঠে সময় অসময়ে অন্তরাত্মায়
স্মৃতির ওষ্ঠে জাগ্রত অতীত জীবাণু; 
ঠুকরে ছিঁড়ে ফেলে বর্তমান সুখ। 

কষ্ট পাহাড়ে নষ্ট সময়; ভ্রষ্ট পথ
ধ্বংস করে সকল জীবনের রথ।
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বড়দের মুখের ওপর তর্ক করতে শেখেনি 
ছেলেবেলা থেকে কাকন। তাইত�ো কাকলিকে 
টেনে হিঁচড়ে বড় ভাই গ্রাম থেকে বের করে 
দেওয়ায় জ�োরাল�ো প্রতিবাদ করতে পারে নি। 
সবাই যে যার বাড়ি চলে গেলে কাকন মাঠের 
ওপারে যায় যেখানে কাকলিকে ছেড়ে দিয়ে 
এসেছিল। না নেই- ক�োত্থাও সে নেই। এদিক-
ওদিক যতদূর চ�োখ যায় কাউকেই দেখতে পায় 
না। তবে কী সে চলেই গেল! বিষণ্ন মন নিয়ে 
যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন হঠাৎই আকাশে 
কাল�ো মেঘে ছেয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। 
ক�োনরূপ পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই শুরু হয় তুমুল 
ঝড় বৃষ্টি। সামান্যর জন্যে ভিজে নেয়ে একাকার। 
সে নিজের ঘরে যেয়ে প�োশাক পাল্টে খাটের 
ওপর বসলেও বিষণ্নতা তাকে অক্টোপাসের মত�ো 
ঘিরে ধরে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে ব�োনটা তার না জানি 
ক�োথায় আছে- কী করছে? বেশ কিছক্ষণ পরে 
বারান্দায় একটা শব্দ হওয়ায় ঘরের বাইরে যেয়ে 
দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কাকলি! কাকলিকে 
দেখে কাকন যেন ভূত দেখার মত�ো চমকে ওঠে। 
অথচ এই কাকলিকে নিয়েই তার দুশ্চিন্তা বৃহৎ 
আকার ধারণ করেছিল। সে কিছতেই যেন 
ভুলতে পারছিল না তার মুখ।
‘তুইও কী আমাকে...।’ কাকলিকে কথা শেষ 
করতে না দিয়ে কাকন বলল, ‘আমি বুঝতে 
পারছি না কী হচ্ছে এসব!’
‘আমি ত�োর ব�োন। তুই অন্তত বিশ্বাস কর।’
‘বর্তমান অবস্থায় কীভাবে বিশ্বাস করব�ো? বিজ্ঞান 
এমন কিছ সমর্থন করে না।’
‘আমি জানি না তুই কি বলছিস। ক�োন বিজ্ঞান 
ফিজ্ঞানের হিসাবে আমি যাব�ো না। তবে তুই যে 
আমার ভাই এটা কেউ বদলাতে পারবে না।’
‘আপু তুমি তাহলে এত বছর ক�োথায় ছিলে? 
ত�োমার শরীরের অবস্থা এমন কেন? তাছাড়া 
ত�োমার লাশ...’
কাকনের কথা শেষ না হতেই কাকলি বলল, 
‘কাকন, ভাই আমার, ঘরে যেতে বলবি না? নাকি 
তুইও সবার মত�ো আমাকে ভয় পেয়ে দূর দূর 
করে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিস?’
কাকনের কেন যেন কান্না পায়। তার চ�োখ জলে 
ভরে ওঠেছে ইতিমধ্যে। বলল, ‘ছিঃ ছিঃ আপু; কী 
বলছ�ো এসব! আস�ো ঘরে আস�ো।’ বলে কাকলিকে 
নিয়ে ঘরে যায়। পড়ার টেবিল লাগ�োয়া চেয়ার 
টেনে দিয়ে কাকন বলে, ‘বস�ো আপু।’ চেয়ারে 
বসে কাকলি। কাকন খেয়াল করে বাইরে যেহেতু 
ঝড় বৃষ্টি অবিরাম চলছে, এক ফ�োটাও পানি 
কাকলির গায়ে লাগেনি! তার মনে খটকা লাগে। 
কিন্তু কেন? সে ভিজতে ভিজতে ঘরের বারান্দায় 
যখন আসে তখন কেউ সেখানে ছিল না। অবশ্য 
ছিল না বললে ভুল হবে, একটা কুকুর বৃষ্টির পানি 
থেকে বাঁচার জন্যে বারান্দায় শুয়েছিল; কাকনকে 
দেখে সে আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নেমে ভিজতে 
ভিজতে সামনের দিকে চলে যায়। কাকন যদিও 
কুকুরটাকে তাড়াতে চায়নি কিন্তু কুকুরটা নিজের 
ইচ্ছায় নেমে চলে গিয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে তার। 
এমনকি শতভাগ নিশ্চিত, বারান্দায় কেউই ছিল 
না। আর বৃষ্টির তেজ এমন, চালের তলা- গাছের 
তলা যেখানেই থাকুক না কেন ভিজতে তাকে 
হবেই। তাহলে কাকলির গায়ে কেন পানির একটা 
ফোঁটাও লাগেনি? মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হলেও 
ক�োন প্রশ্নকে প্রশ্রয় দেয় না কাকন। সে জানে, 
যা কিছ হবে তা অবশ্যই প্রকৃতির নিয়মেই হবে। 
তবে অতি প্রাকৃত ঘটনা যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে 
মনে ভাবে কাকন।
‘কাকন, আমাকে একটা কথা বলত�ো। অবশ্য 
ত�োকে দেখে মনে হচ্ছে ত্রিশ বছর পার হয়ে 
গেছে আর�ো অনেক আগে। তুই-তুমারি করা 
যদিও ঠিক হচ্ছে না তবুও তুইত�ো আমার ছ�োট 
ভাই।’ বলল কাকলি।
কাকন ঠ�োঁটের ক�োণে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা ফুটাতে 
চেষ্টা করে বলল, ‘যা কিছ করি না কেন, তুমিত�ো 
আমার বড় আপু। কী কথা বল�ো?’ উৎসুক প্রশ্ন 
কাকনের।
‘তুই হঠাৎ এত বড় হয়ে গেলি কী করে বলত�ো?’
‘কী বল�ো আপু! শুধু কী আমার বড় হওয়াটাই 
দেখলে? ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা 
শেষ করে নামকরা একটা প্রতিষ্ঠানে গবেষক 
হিসাবে নিয়�োজিত রয়েছি সেটা কী জান�ো?’
‘কী বলিস তুই! এক রাতে এতকিছ ঘটে গেল?’

বিস্ময়ে চ�োখ কপালে ত�োলে কাকন। তখনও 
ঠিক একই কথা বলেছিল। কিন্তু কেন? এই ‘এক 
রাত’ এর অর্থ কী? ক�ৌতুহল আর ধরে রাখতে 
পারে না সে। বলল, ‘তখনও এই এক রাতের 
কথাটা বলেছিলে। আসলে এই এক রাত বলতে 
কী বুঝাতে চাচ্ছো?’
‘আগে বল, ত�োদের এই আকাশ-পাতাল 
পরিবর্তন হল�ো কীভাবে? এমনকী ছ�োট ছ�োট 
গাছগুল�ো কেমন যেন ইয়া বড় বড় হয়ে গেছে! 
ও আর একটা কথা, আব্বা বলছিল, আমি নাকি 
মারা গেছি! ত�োরাওত�ো বলেছিস। একথা কেন?’
‘তুমি কী সত্যিই কিছ বুঝতে পারছ�ো না আপু?’
‘নারে; একদম না।’
‘ত�োমার নিজের দিকে কী একবার তাকিয়ে 
দেখেছ�ো? ত�োমার সারা শরীরে ময়লার স্তর 
জমে গেছে। চুলে ইয়া বড় জট। কাপড় পঁচে 
খসে পড়ার উপক্রম। যেন বহু বছর তাকে স্পর্শ 
করাই হয়নি।’
‘আমিত�ো কিছই বুঝতে পারছি না।’
‘ত�োমার কী মনে আছে, আমাকে শেষ কী কথা 
বলে গিয়েছিলে?’
‘আছে ত�ো। সেত�ো গতকাল সকালে। বলেছিলাম- 
ত�োরা খেলতে থাক, আমি যাব�ো আর আসব�ো।’
‘তুমি কি এসেছিলে?’
‘আসব�ো কী করে- পানি খাবার জন্যে বাড়ি 
এসেছিলাম। তারপর হঠাৎ মাথায় একটা আঘাত 
লাগায় বেহুশ হয়ে পড়ি। চ�োখ মেলে দেখি 
জঙ্গলের প�োড়�ো বাড়িতে আমি। ওখানে কীভাবে 
গেলাম- কে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তা জানিনা।’
বিস্ময় কাকনকে ম�োহাচ্ছন্ন করে তুলছে একটু 
একটু করে। অজান্তেই তার হাত- পা হীম 
হয়ে আসে। ‘তারপর কী হল�ো?’ উৎসুক প্রশ্ন 
কাকনের।
‘তারপর আর কী, ঘুম ভাঙতেই হাঁটতে হাঁটতে 
যখন গ্রামে পা রাখি তখনই বুঝতে পারলাম সব 
উলট পালট। মনে হয় কত বছর যেন ঘুমিয়ে 
ছিলাম।’
‘সত্যিই তাই আপু। এরই মধ্যে তেইশ বছর 
কেটে গিয়েছে।’
‘কী বলিস তুই!’ বিস্ময়ে মহাবিস্মিত কাকলি। 
‘এটা কীভাবে সম্ভব?’
‘তা বলতে পারব�ো না আপু। তবে এটাই সত্য। 
রসায়নে এমন ক�োন ব্যাখ্যা পাইনি। তবে হ্যা, 
যদি ত�োমার কথা সত্যি হয়, তাহলে ঐ প�োড়�ো 
বাড়িতে ত�োমার লাশ পাওয়া, তাকে কবর 
দেওয়া, সেটা কী?’
‘আবার সেই লাশ! ব্যাপারটা কী বলত�ো?’
‘তুমি নিখোঁজের দু’দিন পরে ত�োমার লাশ পাওয়া 
যায় ঐ প�োড়�ো বাড়ির সামনেই। লাশ দেখে তখন 
মনে হয়েছিল, মাত্র ক’ঘন্টা আগেই ত�োমাকে 
কেউ হত্যা করেছে।’
‘হতে পারে হয়ত�ো।’ কথাটায় তেমন গুরুত্ব দেয় 

না কাকলি। তার ভাব দেখে মনে হয়, সেই লাশ 
পাওয়া- কবর দেওয়া আহামরি কিছ নয়। 
একটু থেমে বলল, ‘তারপর কী হল�ো?’
‘কী আর হবে? ত�োমাকে হত্যা করার অপরাধে 
অনেকে জেল খেটেছে। দু’জন এখনও জেলে 
বন্দী আছে। কেউ কেউ অবশ্য মারাও গিয়েছিল।’
‘হত্যার অপরাধে জেলে? সে কারা?’
‘মলয় শেখ, তার ছেলে ফরিদ আর সাথে যারা 
ছিল সবাই। বাবা মামলা দিয়ে সবার অবস্থা 
একদম খারাপ করে দিয়েছে।’
‘আমাকে মারার অপরাধ তাদের ওপর কেন?’
কাকন কিছ একটা বলতে যাবে এমন সময় 
হাবল ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকে ভয়ে ভয়ে বলল, 
‘তুই আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিস! 
বের�ো এখান থেকে।’ বলে ক�োন কিছ বুঝে ওঠার 
আগেই কাকলির হাত ধরে ঘরের বাইরে টেনে 
নিয়ে যায়। 
ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি থেমে আকাশ ফকফকা 
হয়ে গেলেও তার আগমনের চিহ্ন রেখে গেছে 
প্রকৃতিতে। উঠানে জটলা দেখে ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসে তানিয়া। সে মুখে ক�োন কথা না 
বললেও কাকলির দিকে চ�োখ পড়তেই চমকে 
ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভূত বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে! 
মনে মনে ভয়ের রাজ্যে বসবাস করলেও তা 
প্রকাশ করে না। শুধুমাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
হামিদ গাজী গুটি গুটি পায়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়ে 
মনে মনে কী যেন ভাবল�ো। তারপর কাকনের 
উদ্দেশ্যে বলল, ‘দেখলি ত�োর বড় ভাই ওকে 
গ্রামের বাইরে দিয়ে এসেছে, তাহলে তুই তাকে 
আনতে গেলি কেন?’
‘আব্বা, আমাকে কেউ নিয়ে আসেনি, আমি 
নিজেই এসেছি। নিজেদের বাড়ি- কাউকে নিয়ে 
আসতে হবে কেন?’ হামিদ গাজীর চ�োখের দিকে 
তাকিয়ে এই প্রথম স্পষ্ট জবাব দেয় কাকলি।
হামিদ গাজী কাকলির চ�োখে অস্বাভাবিক কিছ 
একটা দেখতে পায়। তাকে প্রথম দেখে যেমন 
অনুভূতি হয়েছিল ঠিক তেমনি মনের ভেতরে 
ঝনাৎ করে বেঁজে ওঠে। সে নিজেকে যথাসম্ভব 
সংযত রেখে আমতা আমতা করে বলল, ‘আমি 
ত�োমাকে কতবার বলব�ো, আমার মেয়ে মারা 
গেছে তেইশ বছর আগে। সেই শ�োকে তার মা’ও 
মারা গিয়েছিল পরের বছর।’
‘মা নেই!’ চ�োখ জলে ভরে যায় কাকলির। সে 
কেঁদে ওঠে। তাকে সান্ত্বনা দেবার মত তেমন 
কেউ নেই এই বাড়িতে এতক্ষণে বুঝে গেছে। 
তাইত�ো মনকে বুঝিয়ে কান্না নিবারণ করতে 
চাইলেও পারে না। অন্তরের গভীর থেকে কান্না 
যেন উছলিয়ে ওঠে অহর্নিশ।
‘এই থামত�ো! ফালতু নাটক শুরু করেছে। এটা 
কী যাত্রা মঞ্চ?’ ধমক দিয়ে বলল হাবল। 
কাকন বলল, ‘বড় ভাই, ওর কথা আমরা শুনতে 
পারি নাকি? কী বলতে চায় বলক না। সবচেয়ে 

বড় কথা, ওর চেহারার সাথে কাকলি আপুর 
পুর�োপুরি মিল আছে। এ পর্যন্ত যা বলেছে তার 
কিছইত�ো মিথ্যা বলেনি। শুধু তাই নয়, যেদিন 
সে হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন যে প�োশাক পরা 
ছিল, আজও তাই আছে। একটু ভাব�ো বড় ভাই, 
কীভাবে এটা সম্ভব!’
‘পুলিশের কাছে সব সম্ভব। কেসের সমস্ত 
ডিটেলস্ তাদের কাছে আছে। তারা একজনকে 
সাজিয়ে যদি পাঠায় তাহলে অস্বাভাবিক কিছ নয়।’
‘সেটা হয়ত�ো ঠিক। তবে এভাবে চেহারায় 
পুর�োপুরি মিল করা শুধু অসম্ভব নয়- অবাস্তবও 
বটে।’ 
‘সব হয়- সব হয়; ওসব বুঝবি না। তুই থাম।’ 
বলে কাকনকে থামিয়ে দেয়।
‘আব্বা আপনি কিছ বলেন। হয়ত�ো আল্লাহ ওকে 
আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন।’ কাকনের সরলতা 
দেয়ে গা জ্বলে ওঠে হামিদ গাজীর। সে কাকনকে 
ধমক দিয়ে বলল, ‘ত�োর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে 
না। আমি দেখছি ব্যাপারটা।’
কাকলি মায়ের মৃত্যুশ�োকে  মূহ্যমান। সে ফুপাতে 
ফুপাতে বলল, ‘মা’র কী হয়েছিল? তাকে আমি 
শেষ দেখাটাও দেখতে পারলাম না! আমার জন্যে 
ত�োমরা একটু অপেক্ষা করতে পারলি না?’
‘ত�োমার জন্যে কীভাবে অপেক্ষা করতাম? 
তুমিত�ো আর�ো দু’বছর আগে মারা গিয়েছিলে।’ 
বলল কাকন। 
‘আমি যদি মারা যায় তাহলে ত�োদের সামনে 
আছি কীভাবে? এই দ্যাখ আমাকে ছুঁয়ে দেখ।’ 
বলে কাকনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দেয় 
কাকলি।
‘না কাকন; একদম না। ওকে ছুবি না। তুই ছুয়ে 
দিলেই অন্যরকম কিছ ঘটে যেতে পারে।’ ঘরের 
ক�োনা দিয়ে গুটি গুটি পায়ে আসতে আসতে 
বলল ময়েন।
মায়ের মৃত্যু  সংবাদে চ�োখে জল ভরা থাকলেও 
মুখে কিঞ্চিত হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, ‘ছ�োট 
কাকা তুমিও আমাকে চিনতে পারছ�ো না?’
ক�োন কথা বলে না ময়েন। তার নীরবতা দেখে 
কাকলি বলল, ‘ছ�োট কাকা ত�োমার মনে আছে, 
একদিন ভ�োরে খেঁজুরের রস পেড়ে সবেমাত্র 
উঠানে এনে রেখেছিলে। আমি না ছেকে একটা 
ভাড় থেকে রস খেয়েছিলাম। ত�োমাকে আসতে 
দেখে ছুটে পালাতে যেয়ে গাছ কাটার দা’র 
ওপর পা দিতেই সামান্য কেটে গিয়েছিল। অল্প 
একটুর জন্যে সেদিন বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম। 
তুমি পরম মমতায় পায়ের কাটা জায়গায় মলম 
লাগিয়ে দিয়েছিলে। আমাকে মিষ্টি কিনে খাবার 
জন্যে দুই টাকার একটা ন�োট হাতে গুঁজে দিয়ে 
বলেছিলে, আমি যেন কাউকে না বলি। অথচ 
পুকুর ঘাট থেকে মা আসলে সব কথা তাকে 
বলে দিয়েছিলাম।’ পরেরদিন তুমি সেই দুই 
টাকা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে। মনে 
পড়েছে সেসব কথা?’
ময়েনের সব কথা মনে পড়ে। তার চ�োখের 
সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই দৃশ্য। সে 
ভেতরে ভেতরে ভয়ে মূহ্যমান। বলল, ‘কাকলি 
মারা গেছে বহু আগে। ওসব বলে আসাদের মন 
গলাতে পারবে না। দয়া করে অন্য ক�োথাও যেয়ে 
চেষ্টা কর�ো।’
কাকলি নিজেকে সংযত না করতে পেরে চিৎকার 
করে ওঠে, ‘আমাকে ত�োমরা কেন বিশ্বাস করতে 
পারছ�ো না? আমি ত�োমাদের মেয়ে কাকলি। 
আব্বা আপনি বলন, কী করলে বুঝবেন আমি 
আপনার মেয়ে?’
হামিদ গাজী থতমত খায়। নিজেকে তবুও 
স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘তুমি যদি 
আমার সত্যি মেয়ে হয়ে থাক�ো তাহলে ত�োমার 
কাছে হাতজ�োড় করে বলছি, এখন তুমি বিদায় 
হও। ত�োমাকে আমাদের ক�োন প্রয়�োজন নেই। 
আমার মেয়ে মারা গেছে বহু বছর আগে, সে 
বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দাও। আর জ্বালিওনা, 
এমনিতে চারিদিক থেকে জ্বলে পুড়ে মরছি।’
নিজের বাবার কথায় নিজেকে এখন বিশ্বাস 
করতে কষ্ট হয় কাকলির। ঘুম ভাঙার পর 
যে বিশ্বাস নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিল সে 
বিশ্বাসের ভীত কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। 
কী করবে বুঝতে না পেরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। 
সেদিকে এগিয়ে যায় হাবল আর ময়েন। হাবল 
বলল, ‘জীবনে কত ভূত প্রেত দেখলাম; আর 
এ ত�ো ক�োথায় বাচ্চা ভূত! এই বের�ো এ বাড়ি 
থেকে; বের হ।
� ২৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন
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২৮-এর পৃষ্ঠার পর

আর যদি ক�োনদিন এ বাড়ি মুখ�ো এমনকি গ্রাম 
মুখ�ো হস তাহলে সেদিন কিন্তু আর কেউ বাঁচাতে 
পারবে না।’
সহজেই নিয়তিকে মেনে নেয় কাকলি। মন তার 
ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। ক�োথায় যাবে সে? 
বয়সটাও আহামরি বেশি নয়। যে বয়সে বাবা-
মায়ের ছত্রছায়ায় থাকার কথা সে বয়সে তাকে 
হতে হচ্ছে বাড়ি ছাড়া! সে মনে পর্বত সমান কষ্টা 
নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেঠ�ো পথ ধরে হাঁটতে 
হাঁটতে একসময় চলে যায় দৃষ্টির অতলে।
কাকলিকে দেখার পর দু’চ�োখে ঘুম আসে না 
তানিয়ার। সে এতবছর সংসারে এসে কত 
নির্যাতন- কত অপমান সহ্য করেও শেষ রাতের 
দিকে দু’চ�োখের পাতা এক করেছে অথচ 
কাকলির চ�োখে চ�োখ ফেলতেই তার ঘুম সব 
উবে গেছে জলীয়বাষ্ম হয়ে। কেবলই তাকে ক�োন 
এক অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আগামীর 
দিকে। গত তেইশ বছর হাতে গ�োনা দু’একবার 
বাড়ির বাইরে গিয়েছিল; তাও ক�োর্টে সাক্ষী দিতে। 
বাইরে যেতে মন যে চায়নি তা নয়, চাইলেও 
হাবল তাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল, বাড়ির 
বাইরে না যাবার জন্যে। কিন্তু আজ সে বাইরে 
যাবেই। ক�োন শক্তি তাকে আটকাতে পারবে না।

কাকলি হত্যা মামলা বহুবছর পর আবার�ো 
আদালতে ওঠে। কে, কী কারণে মামলা আদালতে 
তুলল�ো তা বুঝে উঠতে পারে না হামিদ গাজী। 
যে মামলায় আসামীদের কেউ কেউ সাজা খেটে 
বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ মারাও গেছে, সে 
মামলা কে উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করছে? 
কিছই বুঝে উঠতে পারে না সে।
ক�োর্ট প্রাঙ্গণে সাজ সাজ রব। একটা স্পর্শকাতর 
মামলা আজ আবার�ো আদালতে উঠছে! তাছাড়া 
ভিকটিম অর্থাৎ যাকে তখন হত্যা করা হয়েছিল 
তাকে গ্রামে অনেকে স্বশরীরে দেখেছে বলে 
কানাঘুসা চলছে! সে নাকি গ্রামের বাড়িতে 
এসেছিল! শ’ শ’ ল�োকের সামনে কথাও বলেছে! 
এ কথার বিশ্বাসয�োগ্যতা আদালতের কাছে 
একদমই নেই। আদালত চায় স্বাক্ষ্য-প্রমাণ, ক�োন 
অবাস্তব ঘটনা নয়। 
বিচারকার্য শুরু হয়েছে। ‘সাক্ষী তানিয়া হাজির’ 
বলতেই তানিয়া কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ায়। যা 
দেখে চ�োখ ছানাবড়া হয়ে যায় হামিদ গাজীর। 
শুধু হামিদ গাজীর বললে ভুল হবে, হাবল থেকে 
শুরু করে উপস্থিত অনেকের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের 
জন্ম দেয়। হঠাৎ পুর�োনা সাক্ষীকে কেন তলব 
আদালতের? তার ত�ো বাড়ি থেকে বের হওয়া 
নিষেধ। তাহলে ক�োন সাহসে- কী কারণে 
কাউকে কিছ না বলে বাড়ির বাইরে আসল�ো! 
তাও আবার আদালতে! সে ত�ো অবাস্তব ব্যাপার। 
হামিদ গাজী কটমট করে তার ব�ৌমার দিকে 
তাকায়। হাবল উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে কিছ বলতে 

গেলে বিচারক তাকে থামিয়ে দেয় যা তানিয়ার 
চ�োখ এড়ায় না। তানিয়া বুঝেছে, আজ এই 
কাঠগড়ায় উঠার ফল খুব খারাপ হবে; হয়ত�ো 
সে ফল সকল চরমতাকে উৎরে যাবে। তবুও সে 
সংকল্প করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে- আজ 
তার থামার ক�োন সুয�োগ নেই। তাতে, সকল 
বাস্তবতা মেনে নিতে প্রস্তুত সে। 
‘আপনি নির্ভয়ে বলন’ জজের এমন নির্দেশে 
তানিয়া বলল, ‘জজ সাহেব, কাকলিকে অপহরণ 
সেদিন আমার ভাই ফরিদ করেনি। আমার বাবাত�ো 
এ ব্যাপারে কিছই জানত�ো না। যা করেছিল তা 
আমার স্বামী আর আমার শ্বশুর মিলেই করেছিল। 
তাদের সাথে ছিল আর�ো দুইজন।’
কথাটা শুনে আদালতে উপস্থিত ল�োকজন ত�ো 
হতবাক। এত বছর পর এসে এ কী বলছে 
তানিয়া। আর অভিয�োগ করবি ত�ো কর 
একেবারে নিজের স্বামী- শ্বশুরের নামে! পিনপতন 
নীরবতার চাদরে ম�োড়া আদালতে এ ওর সাথে 
গুঞ্জনে মেতে উঠলে জজ সাহেব অর্ডার অর্ডার 
বলতেই আবার�ো নীরবতা নেমে আসে। উকিল 
বলল, ‘আপনি বলন, তারপর কী হল�ো?’
তানিয়া নিজেকে শক্ত করে বলল, ‘সেদিন 
সকালে কাকনের সাথে কাকলি মাঠে খেলছিল। 
হঠাৎ পানির পিপাসা লাগায় সে বাড়ি চলে আসে 
পানি পান করতে। সেই বাড়ি আসাটাই কাল হল�ো 
তার। আমার স্বামী কাকলিকে বলেছিল, জঙ্গলের 
মধ্যে একটি সুন্দর রাজবাড়ী খঁুজে পাওয়া গেছে; 
আমরা কয়জন সেখানে যাচ্ছি, তুইও চল। সে 
যেতে রাজি না হয়ে বলেছিল, কাকনরা আমার 
জন্যে অপেক্ষা করবে। পরে একদিন সবাই মিলে 
যাব�ো বলে পানি না পান করে বাইরে যেতে 
উদ্যত হয়। তখন শ্বশুর ইশারা করতেই আমার 
স্বামী কাকলির মাথায় পেছন থেকে কুড়ালের 
আছাড় দিয়ে আঘাত করে। কাকলি একাবার 
মাত্র মা বলে সেখানেই পড়ে যায়। আমি ছুটে 
যেয়ে অচেতন কাকলির মাথায় পানি দেবার 
চেষ্টা করি। শ্বশুর পাশে থাকা হাসুয়া হাতে 
নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে গলার ওপর 
ধরে বলে, ‘কথাটা যদি দুই কান করেছ�ো ত�ো 
ত�োমার অবস্থা এর চেয়েও ভয়াবহ হবে। যাও 
নিজের ঘরে যাও।’ আমি ওদের ভয়ে ঘরে যেয়ে 
জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি। ছ�োট চাচা 
শ্বশুর ময়েন আর পাশের বাড়ির রশিদ এসে 
কাকলির পা ধরে টানতে টানতে শ্বশুরের ঘরের 
ভেতরে নিয়ে যায়।’ তানিয়ার চ�োখে জলের বান 
উছলিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। সে নিজেকে আর 
ঠেকাতে পারে না। ফঁুপিয়ে কেঁদে ওঠে। ক্ষণেক 
পরে নিজেকে সামলে নিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে 
চ�োখ ও নাকের পানি মুছে বলল, ‘সন্ধ্যার পর 
তারা কাকলির নিথর দেহ জঙ্গলের ভেতরে 
ফেলে দিয়ে এসে পরেরদিন মিথ্যা গল্প প্রচার 
করে- আমার ভাই ইমরান দলবল নিয়ে তাকে 
উঠিয়ে নিয়ে গেছে! তারা মিথ্যা হত্যা মামলা 
দায়ের করে। যে মামলায় আমাদের পরিবার 

ধ্বংস হয়ে গেছে। কেউ কেউ আজও জেলে 
পঁচে মরছে।’ কথাটা শেষ করতে গত তেইশ 
বছর জমে থাকা কান্না আবার�ো বানের জলের 
মত�ো উছলিয়ে ওঠে। তার হৃদয় নিংড়ান�ো কান্নায় 
উপস্থিত অনেকের চ�োখে জল এসে যায়।
হামিদ গাজীর উকিল যেন সব কথা ফুরিয়ে 
ফেলেছে। সে ভেবে পায়না কী বলবে। হঠাৎ মনে 
আসায় সে বলল, ‘আপনার গল্প যুক্তির খাতিরে 
না হয় মানলাম। তাহলে বলন, আপনি নিজেইত�ো 
সেদিন সাক্ষী দিয়েছিলেন পিতা- ভাইদের বিরুদ্ধে। 
তাহলে আজ এতবছর পর কী এমন ঘটল�ো যার 
জন্যে বয়ান একেবারে উল্টে দিলেন?’
‘আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে- প্রতিনিয়ত 
নির্যাতন করে আমাকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে 
বাধ্য করেছিল সেদিন।’
‘আমার জানামতে ঘটনার সময় আপনার শাশুড়ী 
ত�ো বেঁচে ছিলেন। তাহলে তিনি কিছ বলেননি 
কেন? তিনিও কী তাহলে...!’
‘না; একদম না। আমার শাশুড়ী খুব ভাল মানুষ 
ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন। 
উঠেছিলেন পরেরদিন সকালে।’
‘এমনটা কী হতে পারে?’
‘কিন্তু হয়েছিল সেদিন। শাশুড়ী নিজেই বলেছিল 
তাকে হয়ত�ো ক�োনভাবে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। যারা কাকলিকে হত্যা করেছিল 
তারা সব বলতে পারবে।’
বহু যুক্তিতর্কের পরে আদালতের নির্দেশে পুলিশ 
হামিদ গাজী, হাবল, ময়েন আর রশিদকে আটক 
করে। রিমান্ডে নিতেই তারা হড়হড় করে বলে 
দেয় চাপা পড়ে থাকা সব ঘটনা। তাদের নামে 
হত্যা মামলা দায়ের হলে তানিয়ার বাবা-ভাই 
ছাড়া পেয়ে যায়। 
হয়ত�ো তানিয়াও মুক্তি পেয়ে যাবে এ সংসার 
থেকে। অবশ্য এখানে আর থাকার ইচ্ছাও তার 
নেই। সুয�োগ থাকলে বহু আগেই চলে যেত�ো- 
শুধু মৃত্যুভয়ে  আর দুই ছেলের কথা ভেবে সে 
ক�োন সিদ্ধান্ত নেয়নি। ছেলেরা এখন বড় হয়েছে 
বলে ক�োন সিদ্ধান্ত নিতে সে পিছপা হবে না।
এক মহেন্দ্রক্ষণে আদালত চার জনের মৃত্যু দণ্ডের 
রায় দিলে ক�োন পিছটান তানিয়াকে আটকিয়ে 
রাখতে পারে না। সে দুই ছেলেকে নিয়ে মেঠ�োপথ 
ধরে যখন বাবার বাড়ির দিকে রওনা হয় তখন 
হঠাৎই কাকলি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। আজ 
আর কাকলিকে দেখে তানিয়া চমকায় না। যেন 
সে তারই অপেক্ষায় ছিল।

‘আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তুমিই আমার 
হত্যাকারীদের ধরিয়ে দিতে পারবে।’ 
‘আমাকে ক্ষমা করে দিও। এতবছর কিছ না 
করতে পারার জন্যে।’ বলল তানিয়া।
‘ত�োমাকে ধন্যবাদ ভাবী, ত�োমার কাছ থেকে 
আমি এটাই আশা করেছিলাম।’
তানিয়ার দুই ছেলে হতবাক। হঠাৎ তার মায়ের কী 
হল�ো! এই ফাঁকা রাস্তায় সে কার সাথে কথা বলে? 
সামনে ত�ো কেউই নেই! বড় ছেলে বলল, ‘তুমি কার 
সাথে কথা বলছ�ো মা? পাগল হয়ে গেলে নাকি?’
‘ত�োর ফুফুর সাথে।’
‘ফুফু! ক�োন ফুফু?’
‘ত�োর কাকলি ফুফু।’
‘ত�োমার ভুল হচ্ছে, এখানে কেউ নেই।’
তানিয়া সামনে তাকিয়ে দেখে সত্যিইত�ো সামনে 
কেউ নেই। সে চারিদিক তাকায়। না কেউ নেই। 
সে মনে মনে ভাবে, কাকলি হয়ত�ো তাকে ধন্যবাদ 
দেবার জন্যে অবচেতন মনে ফিরে এসেছিল।

হামিদ গাজীদের বিচার চলাকালীণ সময়ে কার�ো 
কার�ো সামনে কাকলি পড়লেও যেদিন জজ 
তাদের সাজার রায় দেন সেদিনের পর কাকলিকে 
আর গ্রামে দেখা যায়নি। কাকলির ফিরে আসার 
গল্প যত দিন যায় তত ফুলে ফেঁপে বিস্তর আকার 
ধারণ করে। 
হয়ত�ো কাকলি এসেছিল- হয়ত�ো আসেনি। 
হয়ত�ো হঠাৎই সকল গ্রামবাসীর আত্মচেতন মনে 
বসত গড়েছিল সে! যাই হ�োক না কেন, বহু 
বছর পরে হলেও এক অন্যরকম শক্তি অতীব 
মিথ্যাকে সত্যের কাছে পরাজিত করে। তানিয়ার 
হয়ত�ো সত্যকে অনুধাবন করে রুখে দাঁড়াতে বহু 
বছর লেগেছিল, পারিপার্শ্বিক চাপ- মৃত্যুভ য় আর 
দুই সন্তানের কথা চিন্তা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
সে যে ঘুরে দাঁড়িয়ে সত্যকে সম্মুখে আনতে 
পেরেছিল সেজন্যে কাকলি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে 
বিদায় নিয়েছিল চিরতরে- আর ফিরে আসেনি।

যে ছায়ায় আল�োর মায়া

দিনগুল�োতে
শান্তি ছিল 
আতিকুর রহমান 
গ্রামে এক ঝ�োঁপ ছিল,
পাশে এক পুকুর ছিল,
পুকুরে মাছ ছিল,
পানক�ৌড়ি ছিল, হাঁস ছিল,
পুকুরে ঘাটলা ছিল,
তাতে নির্মল পানি ছিল,
ফুটন্ত শাপলা ছিল,
পুকুর ধাঁরে চলার পথ ছিল। 

পুকুর ধারে বড় বড় গাছ ছিল,
স্বচ্ছ জলে তার প্রতিচ্ছবি ছিল,
গাছে কত�ো পাখি ছিল,
ডালে-ডালে তাদের বাসা ছিল,
পাখিদের ক�োলাহল ছিল,
গাছের নির্মল ছায়া ছিল,
গাছের ছায়ায় মন প্রশান্ত হত�ো 
দিনগুল�োতে শান্তি ছিল। 

মা 
ক�োমল দাস 
 
কাঁদি যখন আমি  
বুঝি তখন মায়ের কাছে  
আমি কত�ো দামি। 
 
মা ও বলে- বাবা, 
কাঁদছ�ো কেন বল�ো বল�ো  
তুমি কিছ খাবা? 
 
এই নাও দুধ ভাত, 
লক্ষ্মী খ�োকন হাস�ো হাস�ো  
বের কর�ো ত�ো দাঁত। 
 
তখন যদি হাসি, 
এক নিমিষেই মায়ের খুশি  
দেখি রাশিরাশি!  
 
বলে তখন মন, 
মা যে আমার এই জগতের  
সবচে আপনজন।

বাবার জন্য 
লুৎফুর রহমান চ�ৌধুরী
বাবার হাতের কলমখানি
ভেঙে গেছে ভাই,
কলম কেনার মত�ো টাকা
বাবার কাছে নাই।

বাবার কষ্ট দেখে আমি
হাটে ছুটে যাই,
হাটে গিয়ে ভাবছি টাকা
কার কাছেতে চাই?

ইচ্ছে করে ভিক্ষু ক সেজে      
পেতে দিলাম হাত,
বাপের জন্য হাত পেতেছি 
যাবে কি কুলজাত?

ভিক্ষা করে হিসাব করছি
টাকা শত নয়,
বাবার খুশির জন্য আমি
বিশ্ব করব�ো জয়।

কলম নিয়ে এসে বলি
বাবা তুমি কই,
তাড়াতাড়ি আস�ো বাবা
নিয়ে ত�োমার বই।
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র�োজির আরেক দফা থমকাবার পালা। অঞ্জনা 
ব�ৌদিকে এখনি ক�োন�ো প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে 
মন চাইল না। আচ্ছা বলে, দীর্ঘশ্বাস চাপতে 
চাপতে উপরে উঠে এল�ো। ব�ৌদির ইঙ্গিত সত্বেও 
র�োজি বুঝতে পারেনি আরমান তাকে ছেড়ে, এই 
শহর ছেড়ে দূরে ক�োথাও চলে যাচ্ছে। সে আর 
ঘরে ফিরবে না। 
দ্রুত হাতে গৃহস্থালীর কাজ গ�োছায়। সন্ধ্যার আগে 
রান্না করে। আরমানের পছন্দের দুই তিনপদ রান্না 
করে। কেননা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আরমান 
ছেলেবেলা থেকেই বেশ খুতখুতে। পাশাপাশি 
বাসায় বসবাস করায় সবই র�োজির নখদর্পনে।
রান্নাবান্না শেষ করে সন্ধ্যাবেলা আবার গ�োসল 
করে। সুন্দর করে চুল বাধে। আরমানের কিনে 
আনা শাড়িটা পরে ওর জন্য অপেক্ষা করে। 
তাকে দেখলে এই মুহূর্তে যে কেউ মনে করবে 
র�োজি ক�োন�ো পার্টিতে যাওয়ার জন্য সেজেগুজে 
বসে আছে।
র�োজির অপেক্ষার সময় দীর্ঘ হতে থাকে। দেখতে 
দেখতে রাত এগার�োটা বেজে যায়। ঘুমে তার 
চ�োখের পাতা বুজে আসতে থাকে। র�োজি ভেবে 
পায় না আরমান এমন করছে কেন? আসলে সে 
কি চাইছে?
জয়কে বুকে জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে, 
ব�ৌদি তখন বলছিল আরমান ব�ৌদিকে বলেছে 
তার খুব বিপদ। কি বিপদ? বিপদ আপদ যাই 
হ�োক র�োজিকে না জানিয়ে সে ক�োথায় গেল�ো?
র�োজির চিন্তায় ছেদ পড়ে। ড�োরবেল বাজছে। 
র�োজি সজাগ হয়। ওই ব�োধহয় ফিরে এল�ো! সে 
দর�োজা খ�োলার আগে একবার আয়নার সামনে 
দাঁড়ায়। দ্রুত চুলে চিরুনী চালায়। স্থানচ্যু ত 
কাপড় ঠিক করে নেয়। র�োজি চায় ঘরে ঢুকেই 
আরমান র�োজিকে দেখে মুগ্ধ হ�োক।
হাসি হাসি মুখে দর�োজা খুলে একপাশে সরে 
দাঁড়ায়। কিন্তু আরমান কই? দর�োজায় উকি দেয় 
সুন্দর চেহারার এক পুলিশ অফিসার। পেছনে 
কয়েকজন সেপাই। র�োজি কাঁপা কাঁপা স্বরে 
জিজ্ঞাসা করে, আপনারা?
পুলিশ অফিসার ব�োধহয় ভাবতে পারেনি, আসামী 
ধরতে এসে এমন একজন সুন্দরী তরুণীর 
মুখ�োমুখি হতে হবে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে 
নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এটা কি আলি আরমান 
সাহেবের বাসা?
-জি।
-আরমান সাহেব বাসায় আছে?
-জি না।
-আপনি তার কি হন?

-স্ত্রী।
-বাসায় আর কে আছে?
-আর কেউ নেই।
-কেন। আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ি?
-ওনারা বেঁচে নেই।
-আমরা আপনার বাসাটা সার্চ করে দেখতে চাই।
-দেখুন। র�োজি দর�োজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। 
পুলিশ অফিসার ঘরে প্রবেশ করে। ভয়ে র�োজির 
বুক কাঁপে। সে বুঝে পায় না, কি দিয়ে কি হচ্ছে। 
নিচে গিয়ে ব�ৌদিকে ডেকে আনবে, তাও পারছে 
না।
পুলিশ অফিসারটা ঘরময় ওলট পালট করে 
খ�োজে। কি খ�োজে তা সেই জানে। র�োজির 
মাথায় কিছই আসে না। সবকিছ ওলট পালট 
করে দেখে যখন তাদের কাংঙ্খিত বস্তু না পায় 
তখন র�োজির সামনে এসে দাঁড়ায়।
ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ান�ো। র�োজি ঘরের 
মাঝখানে জবুথব দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। 
পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করে, আপনার স্বামী 
কখন ফিরে আসবে?
-জানি না। আমার সাথে আজ তার দেখা হয়নি।
-কেন? উনি বাড়িতে ছিলেন না?
-না।
-ক�োথায় ছিলেন?
-আমি ঠিক জানি না।
-উনি কি প্রায়ই রাতে এরকম বাড়ির বাইরে 
থাকেন?
-না। উনি কখন�োই এরকম বাড়ির বাইরে থাকেন 
না। গত চারদিন আগে তার সাথে আমার ঝগড়া 
হয়েছিল। কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল আশাকরি 
সে বিষয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করবেন না। 
সেই ঝগড়াকে কেন্দ্র করে গত কয়দিন তিনি 
বাসায় ফেরেননি। আজ বিকালে তিনি বাসায় 
ফিরেছিলেন, তখন আমি বাসায় ছিলাম না। 
আমার সাথে তার দেখা হয়নি।
-আপনি ক�োথায় গিয়েছিলেন?
-আমি একজন স্কুল  টিচার। স্কু লে ছিলাম।
-তিনি নিশ্চয়ই রাত্রে বাসায় ফিরবেন?
-আমি ত�ো সেরকমই আশা করছি।
-উনি বাসায় ফিরলে থানায় গিয়ে দেখা করতে 
বলবেন।
-আপনারা তাকে খুঁজছেন কেন? সে কি ক�োন�ো-
-আপনার স্বামীর নামে অভিয�োগ আছে।
-বিষয়টা কি আমি জানতে পারি?
-স্যরি। আপনাকে কিছই জানান�ো যাচ্ছে না। 
আমরা তার সাথেই কথা বলতে চাই। তবে 
তিনি যদি পুলিশের সাথে ক�োয়াপারেট না করেন 
তাহলে তার কপালে খারাবি আছে।
পুলিশ চলে গেল�ো। র�োজি স�োফায় বসে ঘামতে 

লাগল�ো। এ কী শুনল�ো সে! তার স্বামী পুলিশের 
খাতায় ব্লাক লিস্টেড! তার মানে সে এমন জঘন্ন 
কাজ করেছে, যা তার সামাজিক মান মর্যাদাই 
শুধু ক্ষু ণ্ন করেনি, তাকে আদর্শচ্যু ত করেছে।
র�োজি সারারাত ঘুমুতে পারেনা। যন্ত্রনায় ছটফট 
করে। এ কী করল আরমান? তারা না হয়, না 
খেয়ে থাকত�ো। না, তাই বা কেন? ছ�োট হলেও 
সে ত�ো একটা চাকরি করছে। মাস গেলে বেতন 
পাচ্ছে। সেটা অংকে তেমন স্ফীত না হলেও দুট�ো 
ল�োকের ডালভাত অনায়াসে হয়ে যায়।
বিনিদ্র রাত কাটে র�োজির। দুঃসহ একটা রাত। 
সদা ভয়, আবার কখন পুলিশ আসে। আবার 
জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তার ওপরে অত্যাচার 
না করে!
র�োজি ভেবে পায় না, এখন সে কি করবে। 
বিষয়টা কিভাবে অঞ্জনা ব�ৌদিকে জানাবে? না 
না, তাই বা কি করে সম্ভব! ঘরের কুৎসা! দাদা 
ব�ৌদি তাকে কত ভাল�ো জানে। এমন একটা 
খারাপ সংবাদ জানলে আরমান সম্পর্কে তাদের 
একটা খারাপ ধারনা জন্মাবে। আগের মত�ো আর 
বিশ্বাস থাকবে না। ভাল�োবাসা থাকবে না।
র�োজির নিজের চুল নিজেকেই টেনে ছিঁড়তে 
ইচ্ছা করে। আরমান এমন একটা অপরাধের 
সাথে জড়িত হতে পারে র�োজি এখন�ো তা বিশ্বাস 
করতে পারছে না। সে ক�োন�ো ঘটনার শিকার 
হয়ে যায়নি ত�ো? আসলে প্রকৃত সত্য যে কি 
তা সে ঘরে ফিরলেই ব�োঝা যেত�ো। আরমান 
যাই করুক তার কাছে সত্য গ�োপন করত�ো না। 
প্রকৃত ঘটনা খুলে বলত�ো।
এখন যা অবস্থা, তাতে আরমানের ঘরে ফেরাও 
নিরাপদ নয়। বিষয়টা কি সে আগে থেকেই 
আচ করতে পেরেছে! সেকথাই কি ব�ৌদিকে 
বলেছে? যা ব�ৌদি ব�োঝেনি? অথবা ব�োঝার মত�ো 
করে বলেনি। এবং সবকিছ জেনে বুঝেই ঘরে 
ফেরেনি। ক�োথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। ক�োথায় 
আছে? কেমন আছে, তা জানার জন্য র�োজির মন 
ব্যাকুল হয়ে ওঠে।
রাত বাড়ে। ক্লান্ত শরীর ঘুমে টলতে থাকে। র�োজি 
ছেলেকে বুকে জড়িয়ে এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে। 
তবে মাঝে মাঝেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম 
থেকে জেগে অন্ধকারে কান খাড়া করে অপেক্ষা 
করে। একবার মনে হয়, আরমান ব�োধহয় ফিরে 
এসেছে। সে বাইরে অপেক্ষা করছে।
র�োজি লাইট জ্বালে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে 
তাকিয়ে দেখে রাত তিনটা। তখনই মনে হয়, না 
না, এত রাতে আরমান আসবে কি করে। রাত 
এগার�োটার সময় ত�ো মেইন গেটে তালা লাগিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। আরমান জানে যে এর পরে 
ফিরলে সে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। ফলে, 

এমন ভুল সে কখন�োই করবে না।
র�োজি উঠে জগ থেকে পানি ঢেলে খায়। গলাটা 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পানি খাওয়ার পর 
ভাল�ো লাগে। র�োজি শুয়ে শুয়ে ভাবে, জীবনটা 
এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? ‘খ�োদা, স্বজ্ঞানে এমন 
ক�োন�ো অন্যায় কাজ কখন�ো করেনি, যার কারণে 
আমাদের জীবন এমন জটিল করে দিচ্ছ। রহম কর 
খ�োদা। সমস্ত বালা মসিবত থেকে নাজাত কর।’

১৪.
ট্রেন ভ�োরবেলা চিটাগাং স্টেশনে ইন করে। 
এখন�ো পুবের আকাশ ভাল�ো করে ফর্সা হয়নি। 
চারিদিকে আবছা অন্ধকার। হালকা কুয়াশা 
পড়েছে। যার কারণে আজকের দিনের সূচনা 
হয়ত�ো একটু দেরিতেই হবে। আরমান ট্রেন 
থেকে নেমে ক�োনদিকে যাবে ভেবে স্থির করতে 
একটু সময় নিল�ো।
চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে 
আস্তে আস্তে স্টেশনের বাইরে এল�ো। যদিও সে 
নির্লিপ্তভাবে হাটছিল, তথাপি তার সতর্ক নজর 
ছিল সবদিকে। খেয়াল রেখেছিল কেউ তাকে 
ফল�ো করছে কি না।
গ�োলাম মাওলা অবশ্য তার একটা বড় উপকার 
করেছে। একটা পরচুল�ো আর দাড়ি লাগিয়ে 
এমন মেকাপ দিয়ে দিয়েছে যে, আয়নার সামনে 
দাঁড়িয়ে আরমান নিজেই নিজেকে চিনতে 
পারেনি। বিধায় পুলিশ বা গ�োয়েন্দা বিভাগের 
ল�োকেরা সহসা তাকে সনাক্ত করতে পারবে না।
আরমান স্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি 
নিল�ো। নির্দিষ্ট ঠিকানায় প�ৌছাতে এখান থেকে 
বাসে যাওয়া যায়। তবে আরমান এখন ম�োটেও 
ঝুকি নিতে চায় না। তাই সে ট্যাক্সি নিয়ে চলে 
এল�ো কক্সবাজারে তার নির্দিষ্ট ঠিকানায়।
বাড়ির সামনে নেমে একটু থমকে গেল�ো। বিশাল 
বাড়ি। সমুদ্র পাড়ে এমন সুন্দর একটা বাড়িতে 
সে অতিথি হয়ে এসেছে, এজন্য তার বুক আনন্দে 
ফুলে উঠত�ো, যদি মাথার ওপরে পুলিশের খড়গ 
ঝুলে না থাকত�ো। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে 
গেটের সামনে এল�ো। দর�োয়ান ভেতরে ঢ�োকার 
আগে সামনে এসে দাঁড়াল�ো। পরিচয় জানতে 
চাইল�ো।
-আমি তালুকদার সাহেবের 
সাথে দেখা করতে চাই। 
তিনি কি বাসায় আছেন? 
তালুকদার সাহেবের নাম 
শুনে দার�োয়ান নরম হয়। 
পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে 
বলে, আসুন। সাহেব 
বাসায় আছেন।

ট্রেন্স
থেকে
ফিরে
এসে
রউফ আরিফ
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1300 141 145 info@meezanwealth.com.au

Shariah
Certified

Purchase your dream home
Purchase an investment property
Re-finance your current home loan
Purchase a home and land package

WHETHER YOU WANT TO:

Meezan finance provides the Muslim community
with a range of Shariah compliant finance products.

Meezan Wealth manages your
Superannuation according to
strict Sharia compliant guidelines
and Islamic economic principles.

FINALLY A SUPER
FUND THAT IS IN LINE
WITH YOUR FAITH.

Finance Your Dream
Home ISLAMICALLY

Islamic
Super

Halal
Investments

Islamic Home
Finance

Low Rental
Rates


